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ভূমিকা 
জামাতা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিন্ “প্রচারে? ১২৯৩ বঙ্গাফের শ্রাবণ (২ 
 বংমর, প্রথম সংখ্যা ) হইতে বঙ্কিমচন্জ ভগবদগীতার ব্যাখ্যান আরস্ত করেন। এ বংমরের 
শ্রাবগ, ভাদ্র, আশ্িন-কার্িক ও অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের যোল শ্লোক 
পর্য্যন্ত টীকা-সমেত প্রকাশিত হইয়া 'প্রচারে' গীভা-প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। ১২৯৫ 
সালের বৈশাখ হইতে পুনরায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের সতেরো শ্লোক হইতে ব্যাখ্যা মুর হয় 
বৈশাখ, জো, আবাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র-আস্ষিন, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, পৌষ-মাঘ ও ফাল্গুন-চৈত্ 
সংখ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হয়। 'প্রচার'ও এ সংখা! হইতে বন্ধ হইয়া যায়। পরে 
অন্য কোনও মাময়িক-পত্রে বন্ধিমচন্জ্ের গীভা-ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। 
বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুর পরে ১৯০২ স্রীষ্টাবে রাখালবাবুর পুত্র দিব্যেন্সুন্নর বন্ধিম- 
চন্দ্রের টীকা-সম্থলিত '্রীমগেবদগীভা" প্রকাশ করেন। তিনি “সংগ্রহকারের নিবেদনে” 
লিখিয়াছেন 
.এগ্রচারে ফেটকু বাহির হষটাছিল এবং হ্তুলিগিতে যেটুকু পাওয়া গেল, তাহা এই পুস্তকে সাগৃহীত 
হইল ।...তিনি [বঙ্িমচন্র] যেটুকু লিখিয়া গিয়াছিজেন, কেবল দেইটুকু মুদ্রিত করিলেই চলিত। কিন্ত 
শীতার স্তায় একখানি ধর্মগ্রন্থ হিদদমাতেই স্বীয় গৃহে সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এবং রাখার প্রয়োজনও 
আছে। এজন্স অবশিষ্ট মূলও স্বগায কালীপ্রস্ন সিংহ মহোদয়ের কৃত অনুবাদ সহ ইহাতে নিবেশিত হইল।"* 
দেখা যাইতেছে, বঙ্ছিমচন্তর চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক পর্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 
আমরা বর্তমান সংস্করণে সেইটুকুমাত্র পুনরমুিত করিলাম। 
প্রচার হইতে পুস্তকাকারে পুনর্মু্রণকালে স্থানে স্থানে কথা পড়িয়া গিয়াছে। 
অন্যান্য কয়েকটি ভূল যাহা আমাদের নজবে পড়িয়াছে, শুদ্ধিপত্রে তাহা সংশোধন করা 
হইয়াছে। 


জীক্মন্ডগ্গনবদদীভা। 


[১৯০২ সীট মুক্রিত সংস্করণ হইতে ] 


ভগবান্‌ শঙ্কর চার্ধ্য প্রভৃতি প্রণীত গীতার ভাষ্য ও টাক! থাকিতে গীত শন্ত ব্যাখ্যা 
অনাবশ্তাক। তবে এ সকল ভাষ্য ও টাকা সংস্কৃত ভাষায় প্রশীত। এখনকার দিনে এমন 
অনেক পাঠক আছেন যে, সংস্কৃত বুঝেন নাঁ, অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছক। কিন্তু গীতা 
এমনই ছুরূহ গ্রন্থ যে, টীকার সাহাষ্য ব্যতীত অনেকেরই বোধগম্য হয় না। জন্য 
নীতার একখানি বাঙ্গালা টীকা! প্রয়োজনীয়। 

বাঙ্গাল! টীকা ছুই প্রকার হইতে পারে । এক, শঙ্করাদি প্রণীত প্রাচীন ভায়ের ও 
টাকার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, নৃতন বাঙ্গালা টাকা প্রণয়ন করা 
যাইতে পারে। কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বাবু হিতলাল মিশ্র 
নিজকৃত অনুবাদে, কখন শঙ্করভাষ্বের সারাংশ কখন শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার সারাংশ 
সঙ্কলন করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত স্তরীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত নিজকৃত 
অনুবাদে, অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবত্তী প্রণীতা টাকার মর্্ার্থ দিয়াছেন। ইহাদিগের 
নিকট বাঙ্গালী পাঠক ভজ্জন্য বিশেষ খণী। প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
গীতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্ভত হইয়াছেন; বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, তাহাতে 
শঙ্করভস্তের অনুবাদ থাকিবে। ইহা বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। 


শ্রীযুক্ত বাবু প্রীকষ্ণপ্রসন্ন দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিজজকৃত . 


অনুবাদের সহিত “গীতাসন্দীপনী” নামে একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রকাশ করিতেছেন হহা 
খের বিষয় যে, “গীতাসন্দীপনীগ্তে গীতার মর্ঘ পূ্বপত্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছিলেন। 
সেইরূপ বুঝান হইতেছে। বাঙ্গালী পাঠকেরা শ্রীকষ্চগ্রস্ বাবুর নিকট তজ্ন্য কৃতজ্ঞ 
হইবেন সন্দেহ নাই। 
এই সকল অনুবাদ বা টীকা থাকাতেও, মাদৃশ ব্যক্তির অতিনব অনুবাদ ও টাকা 
প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা পরিশ্রম বলিয়া গণিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার যথার্থ 
প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই ০১/৮758 সে প্রয়োজন 
কি তাহ। বুঝাইতেছি। | 
_ এখনকার পাঠিকদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই “শিক্ষিত”-সম্প্রদায়ভুক্ত। যাহার! 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, ঙাহাদিগেরই সচরাচর “শিক্ষিত” বল! হইয়া থাকে; আমি 


প্রচলিত প্রথার বশবর্তী হইয়াই তদর্থে “শিক্ষিত শব ব্যবহার করিতেছি। কাহারও শিক্ষা ৃ 


বেশী কাহারও শিক্ষা কম, কিন্তু কম হউকু, বেশী হউক, এখনকার পাঠক অধিকাংশই 
দিক্ষিতপ সমপরদযতুক্ত, ইহা আমার জানা 'মাছে। এখন গোলযোগের কথা এই যে, এই 
শিক্ষিত সমগরদায় গ্রাতীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ 
করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা, পাশ্চাত্যদিগের 
উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও সহজে বুঝিতে পারেন না, ধাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 


হারা প্রাচীন প্রাচ্য পঞ্তিদিগের বাক্য কেবল অনুধান করিয়া দিলে সহজে বুঝিতে. 


ঢা 
টি 


পারেন না। ইহা তীহাদিগের দৌষ নহে, তীহাদিগের শিক্ষার নৈসগিক ফল। পাশার 


চিন্ত-প্রণালী প্রাচীন ভীরতবর্ধীয়দিগের চিন্তা-প্রণালী হইতে এত বিভিন্ন যে, ভাঁষার 
অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হাদয়ঙ্গম হয় না। এখন, আমাদিগের “শিক্ষিত” সম্প্রদায় 
শৈশব হইতে পাশ্চাত্য চিন্ত-প্রণালীর অনুবর্তী, প্রাচীন ভারতবর্ধয়া চিন্তা-প্রণালী 
ভাহাদিগের নিকট অপিরিচিত ; কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাব সকল তীহাদিগের 
হাদয়ঙ্গম হয় না। তাহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, 
পাশ্চাত্য ভাঁবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া, পাশ্চাত্য 
ভাবের সাহায্যে গীতার মর্শদ কাহাদিগকে বুঝান, আমার এই টাকার উদ্দেশ্য । 
ইহার আরও বিশেষ প্রয়োজন এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে 
যে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, ূর্্বপগ্ডিতদিগের কৃত ভাত্যাদিতে তাহার 
মীমাংসা নাই। থাকিবারও সম্ভাবনা নাই; কেন না, তাহারা যে সকল পাঠকের সাহাষ্য 
জন্য ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মনে দে সকল সংশয় উপস্থিত হইরার 
সম্ভাবনাই ছিল না। এই টাকায় যত দুর সাঁধয দেই সকল সংশয়ের মীমাংসা করা 
অতএব, যে সকল পণ্ডিতগণ গীতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন, বা! 
করিতেছেন, আমি তাহাদিগের প্রতিষোগী নহি; যথাসাধ্য ভাহাদিগের সাহায্য করি, ইহাই 
আমার ক্ষুত্রাভিলাঘ। আমিও যত দুর পারিয়াছি, পূর্ববপপ্ডিতদিগের অনুগামী হইয়াছি। 
আনন্দগিরি-টাকা-ম্বলিত শাস্কর ভাস, শত্রীধরস্বামিকৃত টাকা, রামানুজভাব, মধুন্ুদল 
সর্থতীকৃত টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবন্তিকৃত টাকা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই টাকা! প্রণয়ন 
ক্করিয়াছি। তা ইছাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য লাহিত্, বিজ্ঞান 
এবং দর্শন. অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই ষে সে গ্রাটীনদিগের অনুগামী হইতে পারিবে, 


এমন মন্তাবন! নাই। আমিও সর্কত তাহাদের অনুগামী হইতে পারি নাই। সাহারা 
বিবেচন! করেন, এদেশীয় পূর্বপণিতের! যাহা বলিয়াছেন, তাহা! সকলই ঠিক এবং 
পাশচাত্যগণ জাগতিক তব ন্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই তুল, তাহাদিগের সঙ্জে আমার 
কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। 

টাকাই আমার উদ্দেশ, কিন্তু মূল ভিন্ন টাকা চলে না, এই জন্য মূ্গও দেওয়া গেল। 
অনেক পাঠক অনুবাদ ভিন মূল বুঝিতে সক্ষম নহেন, এজন্য একটা অমুবাদও দেওয়া গেল। 
বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক যেটা ভাল বিবেচনা করেন, 
সেইটা অবলম্বন করিতে পারেন। সচরাচর যাহাতে অনুবাদ অবিকল হয়। সেই চেষ্টা 
করিয়াছি। কিন্তু ুই এক স্থানে অর্থব্যক্তির অনুরোধে এ নিয়মের কি,$ং ব্যতিক্রম 
ঘটিয়াছে। 


টা | রবির টরোপাধায় 


১২৯৩ সাল। 


প্রথমোধধ্যায়ঃ 


ধতরাষ্র উবাচ। 
ধর্মক্ষেত্রে বুরুক্ষেত্রে সমবেতা৷ মুযুৎসবঃ | 
মামকাঃ পাগ্ুবাশ্চৈব কিমকুর্ববত সঞ্চয় ॥ ১ | 

ধৃতরাষ্্র বলিলেন, হে সপ্রয় | পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী সমবেত আমার পক্ষ ও 
পাগুবের! কি করিল? ১। 

ত্রীমন্তগবদ্গীতা, মহাভারতের ভীন্মপর্কের অন্তর্গত। ভীগ্মপর্বর ৩ অধ্যায় হইতে 
৪৩ অধ্যায় পর্যন্ত এই অংশের নাম ভগবদগীতাপর্ধাধ্যায়; কিন্ত ভগবদর্গীতার আরম্ত, 
পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে। তৎপূর্ব্ যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সকল পাঠক জানিতে না পারেন, 
এজন্য তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। কেন না, তাহা না বলিলে, ধৃতরাষ্ট্র কেন এই প্রশ্ন 
করিলেন, এবং সপ্জয়ই বা কে, তাহা অনেক পাঠক বুবিবেন না । 

যুধিষ্টিরের রাজ্যসমৃদ্ধি দেখিয়া, ধূতরাষ্ট্রের পুত্র ছুর্য্যোধন তাহা অপহরণ করিবার 
অভিপ্রায়ে যুধিষ্ঠিরকে কপটদৃতে আহ্বান করেন। যুধিষ্টির কপটদূযৃতে পরাজিত হইয়া 
এই পণে আবদ্ধ হয়েন যে, দ্বাদশ বৎসর তিনি ও তাহার ভ্রাতৃগণ বনবাম করিবেন, তার 
পর এক বংসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর ছৃর্য্যোধন তাহাঁদিগের রাজ্য 
ভোগ করিবেন। তার পর, পাণ্তবেরা এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে, আপনাদিগের রাজ্য 
গুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। পাগুবের! দ্বাদশ বংসর বনবাদে এবং এক বংসর অজ্ঞাতবাসে যাপন 
করিলেন, কিন্তু ছুর্য্যোধন তার পর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কাজেই 
পাবে! যুদ্ধ করিয়া স্বরাজ্যের উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। উভয় পক্ষ সেনা সংগ্রহ 
করিলেন। উতয়পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইল। যখন উভয় সেনা পরম্পর 
সম্মুখীন হইয়াছে, কিন্ত যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, তখন এই গীতার আরস্ত। 

ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন--তিনি হস্তিনা নগরে আপনার রাজভবনে 
আছেন। ভাহার কারণ, তিনি জন্মান্ধ, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধদর্শন-নুখেও বঞ্চিত। 
কিন্ত যুদ্ধে কি হয়, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ বাগ্র। যুদ্ধের পূর্বের ভগবান্‌ ব্যাসদেব তাহার 
সম্তাষণে আসিয়াছিলেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচচ্ষু প্রদান করিতে ইচ্ছা! 


৯7081 বাদী. 4. 
করিলেন। কিন্ত ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে অস্ীকৃত হইলেন, বলিলেন যে, “মি জ্াতিবধ 
জন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না, আপনার তেজঃ-প্রভাবে আছোপাস্ত এই যু্বতবাস্ত 
: শ্রবণ করিব” তখন ব্যাসদেব তারে মন্ত্রী সঞ্জয়কে বরদান করিলেন। (ব্র-প্রভাবে টি 
 জঙজয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্ে বৃত্তান্ত সকল দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন। 
দেখিয়া ধৃতরাষট্রকে শুনাইতে লাগিজেন।, প্তরষ্ট্র মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিভেছেন, সঞ্জয় 
ভর িতেছেন। মহাভারতের মুরগি এই প্ণালীত লিখিত সকলই স যোজি। 
এক্ষণে, উভয়পক্ষীয় সেনা বুদধার্থ পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে শুনিয়া হৃতরষট্র জিল্াসা 











| শরিতেছেন, উভয় ক্ কি করিলেন । নিভার এইরপ আর । টি 
এই দিব্যচন্ুর কথাটা অনৈসগিক, পাঠককে বিশ্বাস করিতে বগি না। গ্লিতোজ 
হে ব্যাখ্যা সীতার উদ্দেশ, ্রথমাধ্যায় তাহার কিছুই নাই। কি প্রসঙ্গোপলক্ষে 
এই তন উত্বাপিত হইয়াছিল, প্রথমাধ্যায়ে এবং ছিতীযাধ্ায়ের প্রথম একাদশ প্লোকে 
কেবল, ভাহারই পরিচয় আছে। গীতার মন্দ হ্বদয়জম করিবার জন্ত এতদংশের কোন 
প্রয়োজন নাই। পাঠক ইচ্ছা করিলে এতদংশ পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমার যে 
উদ্দেশ্য, তাহাতে এতদংশের কোন টাক লিখিবারও প্রয়োজন নাই ? ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্যও 
এতদংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে শ্রেমীবিশেষের পাঠক কোন কোন বিষয়ে কিছু 
জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। এজন্য ছুই একট! কথা লেখা গেল । 
কুরুক্ষেত্র একটি চক্র বা জনপদ। এ চক্র এখনকার স্থানেশ্বর বা থানেশ্বর নগরের 
দক্দিণবর্তী। আম্বাল। নগর হইতে উহ! ১৫ ক্রোশ দক্ষিণ। পানিপাট হইতে উহা] 
২০ ক্রোশ উত্তর। কুরুক্ষেত্র ও পানিপা্ট ভারতবর্ষের যুদ্ধক্ষেত্র, ভারতের ভাগ্য অনেক 
বার & ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি পাইয়াছে। “ক্ষেত্র” নাম শুনিয়া ভরসা করি, কেহ একখানি মাঠ 
বুঝিবেন না। কুরুক্ষেত্র প্রাচীনকালেই পঞ্চ যোজন দীর্ঘে এবং পঞ্চ যোজন গ্রচ্ছে। এই 
জগ্য উহাকে সমন্তৃপঞ্চক বলা যাইত। চক্রের সীমা এখন আরও বাড়িয়! গিয়াছে। 
কুরু নামে এক জন চল্্বংশীয় রাজা ছিলেন। তাহা হইতেই এই চক্রের নাম 
কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। তিনি ছুর্যোধনাদির ও পাণুবদিগের পূর্বপুরুষ ; এজন্য ছুর্য্যোধনাদিকে 
কৌরব বলা হয়, এবং কখন কখন, পাগুবদিগকেও বলা হয়! তিনি এই স্থানে তপন্ত। 
করিয়া! বরলা'ভ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম কুরুক্ষেত্র । মহাভারতে কথিত হইয়াছে 
যে, তাহার তপস্তার কারণই উহা। পুণ্যতীর্ঘ। ফলে চিরকালই কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র বা 


রক্ত বলিয়া রসি শপথ বাঙগণে আছে, দদ্যোঃ হ বৈ অত্র দিবি 

. সোমো মখে। বিফুবিশ্বেদেব। অন্তজ্রেবাশ্থিভ্যাম্‌। তেষাঁং কুরুক্ষেত্রং দেবজনমাস। তন্মাদাছঃ 
 কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমূ।” অর্থাৎ দেবতারা এইখানে হজ কারিযাছিলেন, এজন্য ইহাকে ৃ 
“দেবতাদিগের যঙ্স্থান বলে। . 

মহাভারতের: বনপর্ধর তীর্ঘবাত্রা পরধাবীরে তির জে যে, কুরুক্ষেত্র ও 

. জিলোকীর মধ্যে ধন বীঘ। পর্বের করুক্ষত্রের মীমা এইরূপ লেখা, আছে-উত্তরে 

বি সতী, দক্ষিণে দৃযত্ং নী, 0 মর" মারা মসাহিতার 3 
তং দেবনিষ্মিতং নে ইন পালকে হা ্ ৃ 

অতএব কুরুক্ষেত্র এবং প্র্ধাবর্ত একই । কালিদাসের নিম্নলিখিত কবিতাতে তাহাই 
বুঝা যাইতেছে। 









্রক্মাবর্ভং জনপদমণচ্ছায়য়া গাহমানঃ 
ক্ষেত্রং কষত্রপ্রঘনপিশুনং কৌরবং ততন্তজেথাঃ । 
রাজন্যানাং শিতশরশতৈ্ধত্র গাশ্তীবধস্বা 
ধারাপাতৈত্বমিব কমলান্তভ্যবর্ষন্‌ মুখানি ॥ 
মেঘদূত ৪৯। 
কিন্তু মন্থুতে আবার অন্য প্রকার আছে। যথা-- 
কুরুক্ষেত্র মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ | 
এষ ব্রদ্মধিদেশো! বৈ ব্রদ্মাবর্তাদনত্তরঃ ॥ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউন্থসাঙ্ও ইহাকে স্বীয় গ্রন্থ 
ধধর্্ক্ষেত্র” বলিয়াছেন ।* 
কুরুক্ষেত্র আজিও পুণ্যতীর্থ বলিয়া ভারত-্ষ পরিচিত ; অনেক যোগী সন্ন্যাসী তথা 
পরিভ্রমণ করেন। কুরুক্ষেত্রে অনেক ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি 
মহাভারতের যুদ্ধের স্মারক স্বরূপ । যে স্থানে অভিমন্থ্য সপ্তরধিকর্তৃক অন্যায় যুদ্ধে নিহত 
হইয়াছিলেন, সে স্থানকে এক্ষণে “অভিমন্থ্ুক্ষেত্র' ব। “অমিন? বলিয়া থাকে। সেখানে 
আজিও পুত্রহীনার! পুত্রকামনায় অদ্দিতির মন্দিরে অর্দিতির উপাসনা করে। যেখানে 
দ 0. 562191203 00015 অনুবাদে লিখিয়াছেন, 4726 00710 ৫ 6০774৮৮, অর্থাৎ ধর্ক্ষেত্র। 
চে 


1 











কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদিগের সংকার সমাপন হইয়াছিল, ক্ষেত্রের যে ভাগ সেই 
বীরগণের অস্থিতে সমাকীর্ণ হইয়াছিল, এখনও তাহাকে “অস্থিপুর' বলে ॥ যেখানে 
_সাতাকিতে ও ভূরিশ্রবাতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, এবং অর্জুন সাত্যকির রক্ষার্থ অন্যায় করিয়া 
ভূরিশ্রবার বাছচ্ছেদ করেন, সে স্থানকে এক্ষণে “ভোর” বলে। জনপ্রবাদ আছে যে, 
ছুরিআবার সালঙ্কার ছিন্হস্ত পক্ষীতে লইয়া যায়। সেই ছিন্ন হস্তের অলঙ্কারে একখণ্ড 
বহুমূল্য হীরক ছিল। তাহাই কহীন্ুর, এক্ষণে. ভারতেশ্বরীর অঙ্গে শোভা পাইতেছে। 
কথাটা যে সত্য, তাহার অবশ্য কোন প্রমাণ নাই। | 
কুরুক্ষেত্রের নাম বাঙ্গালীমাত্রেরই মুখে আছে। একটা কিছু গোল দেখিলে 
বাঙ্গালীর মেয়েরাও বলে, “কুলুক্ষেত্র হইতেছে” অথচ কুরুক্ষেত্রের সবিশেষ তত্ব কেহই 
জানে নী । বিশেষ টম্সন, হুইলর প্রভৃতি ইংরেজ লেখকেরা সবিশেষ না জানিয়া অনেক 
গোলুযোগ বাধাইয়াছেন। তাই কুরুক্ষেত্রের কথা এখানে এত সবিষ্তারে লেখা গেল ।* 
. সঞ্জয় উবাচ। 
ৃষ্টা তু পাগবানীকং বং ছুধ্যোধনন্তদা । 
| আচাধ্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমন্রবীৎ্ ॥ ২ ॥ 
সপ্য় বলিলেন__ 
বুৃহিত পাগুবসৈম্ত দেখিয়া রাজা ছুর্ঘ্যোধন আচার্য্ের নিকটে গিয়া বলিলেন। ২। 
দুর্য্যোধনাদির অন্ত্রবিদ্ভার আচাধ্য ভরদ্বাজপুত্র প্রোণ। ইনি পাণ্ডবদিগেরও গুরু । 
ইনি ত্রাক্মণ। কিন্ত যুদ্ধবিগ্ঠায় অদ্িতীয়। শঙ্্বিষ্ঠা ক্ষত্রিয়দিগেরই ছিল, এমন লহে। 
প্রোণাচাধ্য, পরশুরাম, কৃপাচাধ্য, অস্বথামা, ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ, অথচ সচরাচর 
কত্রিয়দিগের অপেক্ষা যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বনিত্ত হইয়াছেন। যখন পশ্চাৎ স্বধর্পালনের 
কথা উঠিবে, তখন এই কথা স্মরণ করিতে হইবে । 
ুদ্ধার্থ সৈম্য-সন্মিবেশকে ব্যুহ বলে। 


* সাহ্যেদিগের ভ্রমের উদাহরণন্বরূপ গীতার অচুবাঁদক টম্সমের টীক1 হইতে ছুই ছত্র উদ্ধত করিতেছি। কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে 
পিখিতেছেন।-- 
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এইটুকুর ভিতর €টি ভুল। (১) ধর্দক্ষে্ত নীমে কোন স্বতন্ত্র ক্ষেত্র নাই । (২) কুরুক্ষেত্র ধর্ক্ষেত্রের অংশ মাত্র নছে। 
(5) 05 250 চান আ9এ৫ 10220 কুরুক্ষেত্র নহে। ৫৪) দিলী হস্তিনাপুর নহে। €৫) হস্তিনাপুর কুরুক্ষেত্রের 
ঝাজধানী নহে। এনটুকুর ভিতয় এতগ্তলি ভুল একত্র করা যায়, আমরা জীনিতাম ন। 





সমগ্স্ত তু সৈ্ন্ত বিসতাস:স্থানভেদঃ | 
স বৃহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেযু পৃথিবীতুজাম্‌॥ 
টির লী তরে নসেতির দান এমি কাধ 
পঠ্ঠৈতাং পাতুপুত্রাামাচাধ্য মহতীৎ চমুষ্‌। 
বুা়্াং ্ুপদপুত্রেণ তব শিষ্কোণ ধীমতা৷ ॥ ৩ ॥ 
হে আচার্য্য! আপনার শিক ধীমান্‌ দ্রুপদপুত্রের দ্বারা ব্যুহিতা পাগুবদিগের মহতী 
সেন! দর্শন করুন। ৩। 
ক্ষপদপুত্র ধৃষ্টদ্যন্স, পাগুবদিগের একজন সেনাপতি। তিনিই ব্যৃহ রচনা করিয়া 
ছিলেন। কথিত আছে, ইহার পিতা দ্রোশবধ কামনায় যজ্ঞ করিলে ইহাঁর জন্ম হয়। 
ইনিও দ্রোণের শিল্যু বলিয়া বরিত হইতেছেন। এ কথাট। স্বধর্মপালন বুঝিবার সময়ে 
স্মরণ করিতে হইবে। নিজ বধার্থ উৎপন্ন শত্রুকে দ্রোণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আগচার্য্যের 
ধর্মী বিগ্তা দান। 
অন্র শূরা মহেঘাসা ভীমাচ্ছুনসমা যুধি | 
যুযুধানো বিরাটশ্চ জ্রপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥ 
ধষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্ধাধান্‌। 
পুরুজিৎ কুস্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুজবঃ ॥ ৫ ॥ 
যুধামন্থাশ্চ বিক্রাস্ত উত্তমৌজাশ্চ বীধ্যবান্‌। 
সৌভভঙ্ছো চীপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ | ৬ ॥ 
ইহার মধ্যে শুর, বাঁণক্ষেপে মহান্‌, যুদ্ধে ভীমার্জুন তুল্য, যুযুধান, (১) বিরাট, 
(২) মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, (৬) চেকিতান, বীর্ধ্যবান্‌ কাশীরাজ, পুরুজিত, কুস্তিভোজ, 
(৪) নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্ট্, বীর্ধ্যবান্‌ উত্তমৌজা, স্থভপ্রাপুত্র, (৫) প্রৌপদীর 
পুত্রগণ, ইহারা সকলেই মহারথ। ৪1 ৫।৬। 
(১) যুযুধান_-যছুবংশীয় মহাবীর সাত্যকি। 
(২) ক্রপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু প্রতি সকলে অক্ষৌহিণীপতি । 
(৩) ধৃষ্টকেতু মহাভারতে চেদি দেশের অধিপতি বলিয়া বর্ধিত হইয়াছেন। অন্যবিধ 
বর্ণনাও আছে । ( মহা॥ উদ্যোগ, ১৭১ অধ্যায় )। 
(৪) কুস্তিভোজ বংশের নাম। বৃদ্ধ কুস্তিভোজ বন্ুদেবের পিতা শৃরের পিতৃঘস্থ- 
পুত্র । পাগুবমাতা৷ কুস্তী তাহার ভবনে প্রতিপালিতা হয়েন। পুরুজিৎ এ সম্বন্ধে 
পাগডব-মাতুল। 


রঙ্গ 





(৫) বিখ্যাত অভিমন্থা। ল 2। ১: 0 
অনমকনধ শি থে তািযোন বিলোতম। উড 
নায়কা মম সৈন্স্ত সংস্ঞার্থং তান্‌ ব্রবীমি তে ॥ ৭॥. | 
হে দ্বিজোত্তম! আমাদিগের মধ্যে ধাহারা প্রধান। আমার সৈগ্ছের নায়ক, 
তাহাদিগকে অবগত হউন। আপনার অবগতির জন্য সে সকল আপনাকে বলিতেছি। ৭। 
 ভবানু ভীন্মশ্চ করি কুপশ্চ সমিতিতরয়ঃ। 
অশ্বথাম! বিকর্ণশ্চ সৌমদক্দিসরয়প্রথঃ ॥ ৮ | * 
আপনি, ভীন্ম, কর্ণ যুদ্ধজয়ী কৃপ, (৬) অশ্বথামা, (৭) বিকর্ণ, সোমত্তপুত্র (৮) ও 
জয়দ্রথ (৯)। ৮। 
(৬) ইনিও ব্রাহ্মণ এবং অস্ত্রবিষ্ঠায় কৌরবদিগের আচার্য্য । 
(৭) ভ্রোণপুত্র। 
(৮) ইনিই বিখ্যাত তুরিশ্রবা । 
(৯) ছরর্যোধনের ভগিনীপতি। 


অন্যে চ বহবঃ শুরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। 
নানাশন্তগ্রহরণাঃ সর্কেধ যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯॥ 
আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্য ত্যক্তজীবন হইয়াছেন ( অর্থাৎ জীবনত্যাগে 
প্রস্তুত হইয়াছেন )। তাহারা সকলে নানান্ত্রধারী এবং যুদ্ধবিশারদ । ৯। 
গীতার প্রথমাধ্যায়ে ধর্মতত্ব কিছু নাই। কিন্তু প্রথম অধ্যায় কাব্যাংশে বড় উৎকৃষ্ট । 
উপরে উভয় পক্ষের বহু গুণবান্‌ সেনানায়কদিগের নাম যে পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া 
হইল, ইহা! কবির একটা কৌশল । পশ্চাতে অর্জনের যে করুণামযী মনোমোহিনী উক্তি 
লিখিত হইয়াছে, ভাহ। পাঠকের হাদয়ঙ্গম করাইবাঁর জন্য এখন হইতে উদ্যোগ হইতেছে । 
অপর্ধ্যা্তং তদম্মাকং বলং ভীম্মাভিরক্ষিতম্‌। 
পর্যাপ্ত ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ॥ ১০ ॥ 
ভীম্মাভিরক্ষিত আমাদের সেই নিজ অসমর্থ । আর ইহাদিগের ভীমাতিরক্ষিত 
সৈম্তা সমর্থ । ১০। 


পর্ধ্যাপ্ত এবং অপর্য্যাপ্ত শব্ষের অর্থ শ্রীধরত্বামীর টাকানুসারে করা গেল। অন্তে অর্থ 
করিয়াছেন--পরিমিত এবং অপরিমিত। 


* সৌমদতিস্তঘৈব ৮ ইতি পাঠাস্তর আছে 


এল টা 


অয়নেষু চ সর্বেষু থাভাগমবস্থিতাঃ | 
ভীম্মমেবাভিরক্স্ত ভবস্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১ ॥ 
আপনার! সকলে স্ব-স্ব বিভাগানুসারে সকল ব্যৃহদ্ধারে অবস্থিতি করিয়। ভীন্মকে 
রক্ষা করুন। ১১। 
ভীম্ম ছুর্য্যোধনের সেনাপতি । 


তন্য সংজনয়ন্‌ হর্যং কুরুবুদ্ধ; পিতামহঃ। 
সিংহনাদং বিনগ্যো্চৈ: শঙ্খং দঝো গ্রভাপবান্‌ ॥ ১২ ॥ 
(তখন) প্রতাপবান্‌ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ( ভীন্ম ) ই হর্ষ জন্মাইয়া উচ্চ 
সিংহনাদ করতঃ শঙ্ঘধ্বনি করিলেন। ১২। 
পূর্বকালে রথিগণ যুদ্ধের পূর্বে শঙ্ঘধ্বনি করিতেন । তীন্ম ছুর্য্যোধনের পিতামহের 
»ভাই। 
ততঃ শঙ্ঘাশ্চ ভেধ্যশ্চ পণবানকগোমুখা। | 
সহসৈবাভ্যহন্যস্ত স শবস্্মূলোহভবৎ ॥ ১৩ ॥ 
তখন, শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ সকল ( বাচ্যযন্ত্র) সহসা আহত হইলে সে 
শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল । ১৩। 


ততঃ শ্বেতৈর্হযৈযু'ক্তে মহতি স্বন্দনে স্থিতৌ । 
মাধবঃ পাণুবশ্চৈব দিব্য শঙ্ছো প্রধখতুঃ ॥ ১৪ ॥ 
তখন, শ্বেতাশ্বযুক্ত মহা রথে স্থিত কৃষ্ণার্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪। 
পাঞ্চজন্যং হৃধীকেশো! দেবদত্ং ধনগ্য়ঃ। 
পৌতুং দঝ্যৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্খা বুকোদরঃ ॥ ১৫ ॥ 
অনশুবিজয়ং রাজা কুস্তীপুত্রো যুিষ্টিরঃ | 
নকুলঃ সহদেবন্চ ছুঘোধদণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥ 
কৃষ্ণ পাচজগ্ত নামে শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত এবং ভীমকর্মা ভীম পৌও, নামে মহাশঙ্খ 
বাজাইলেন। কুস্তাপুত্র রাজ। যুধিষ্টির অনন্তবিজয়, নকুল স্ুঘোধ, এবং সহদেব মণিপুষ্পক 
( নামে ) শঙ্খ বাজাইলেন। ১৫। ১৬। | 


কাশ্ঠশ্চ পরমেধাসঃ শিখণ্ডী চ মহার্থঃ | 

ুষ্টত্যুয়ে৷ বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥ 
ক্রপদো ভ্রৌপদেয়াস্চ,সর্ববশঃ পৃথিবীপতে । 

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্‌ দখ়,: পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ ১৮ ॥ 


১৪. ৃ শরীমন্তগবদগীতা 
পরম ধনুদ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখপ্ডী, ধৃষটহ্যন্, বিরাট, অপরাজিত লাতিবি: ক্রপদ, 

ত্রৌপদীর পুররগণ, মহাঁবাহ্ু সুহাপুত হে দীপ ইহারা সকলেই পৃথক গখ | 
উপ ছা্াইসিন ১৭ 
রর টা বল. 
রঃ  নভষ্ পৃথিবীকষব তুদুলোহভ্যনাদমন্‌ ॥ : ১৯।ফ :: 
9 লই শব তরাইপুজদিগের দয় ব্রণ করিল কস এব হি. 

ৃ ধ্বনিত করিল । ১৯। ১ 





অথ সিজন ৃষ্ট? ধার্তরাষ্ট্রান্‌ কিল: ৰ 
 প্রবৃতে শস্রম্পাতে ধহুরদ্ধমা পাশুবঃ। 
হধীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥ 
পরে হে মহীপতে !* ধার্তরাষ্ট্রদিগকে ব্যবস্থিত দেখিয়া অশ্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত 
কপিধ্বজ অজ্জুন ধন্নু উত্তোলন করিয়। হ্ৃববীকেশকে এই কথা বলিলেন। ২০। 
“ব্াবস্থিত” শবের ব্যাখ্যায় শ্রীধরত্বামী লিখিয়াছেন, “যুদ্ধোগ্ভোগে অবস্থিত।৮ 
অঞ্জুন উবাচ। " 
সেনয়োরুভয়োশ্মধ্যে র্থং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১ ॥ 
যাবদেতা গ্লিরীক্ষেইহং যোদ্ধ,কামানবস্থিতান্‌। 
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমশ্মিন্‌ রণসমুগ্যমে ॥ ২২ ॥ 
যোত্ম্তমানানবেক্ষেহহং য এতেহগ্র সমাগত । 
ধার্তরা্ট্ম্ত দুবুদ্ধেযু'দ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩॥ 
অজ্জুন বলিলেন-_- 
যাহারা যুদ্ধ-কামনায় অবস্থিত, আমি যাবৎ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই রণ- 
সমুগ্যমে কাহাদিগের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে (যাবৎ তাহা দেখি ) যাহার! 
ছর্বদ্ধি ধূতরাষটরপুত্রের প্রিয়চিকীর্ষায় এইখানে যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল 
যুদ্ধাথিদিগকে (যাবৎ ) আমি দেখি, ( তাবৎ ) তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন 
কর। ২১। ২২। ২৩। 


ক তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্‌ ইতি পাঠান্তর আছে। . 
+ বোধ করি পাঠকের স্মরণ আছে যে, সঞ্জয়ো্তি চলিতেছে। সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের বৃতাস্ত ধৃতরাই্রকে শুনাইতেছেদ। 


প্রথমোহধ্যায়ঃ 00১৫. 
. সঙবয় উবাচ। 
রি রি এবমূক্তো হযীকেশো গুড়াকেশেন ভারত। 
বা সেনয়োকুভযোর্ধো স্থাপরিত্বা রখোতমমূ্‌ ॥ ২৪॥ 
.... ভীন্মজোণপ্রসুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম। 
3২8 8: উদয় গ্খ ডা ॥ ২৫ ॥ র 
) হে ভারত (৩: অর্জুন কক উহাকেন উর অভিহিত সইনািল 7 
টি, জীক্গসোগ প্রমুখ সকল রাজগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ; 
সমবেত কুরুগণকে এই নিরীক্ষণ কর । ২৪। ২৫। ট 
তত্জাপশ্থৎ স্থিতান্‌ পার্থ; পিতৃনথ পিতামহান্‌। 


আচার্যান্মাতুলান্‌ ভ্রাতৃন্‌ পুত্রান্‌ পৌত্রান্‌ সখীংস্তথা ॥ 
স্বশুরান্‌ সুহ্ৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥ 


তখন অর্জুন সেইখানে স্থিত উভয় সেনায় পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্য্যগণ, 
মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, শ্বশুরগণ, সখিগণণ" এবং সুহ্ধদূগণকে দেখিলেন। ২৬। 
তান্‌ সমীক্ষ্য সকৌস্তেয়ঃ সর্ব্বান্‌ বন্ধ,নবস্থিতান্‌। 
ককপয়া পরয়াবিষ্টো দিষীদক্সিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥ 
সেই কুস্তীপুত্র সেই সকল বন্ধুগণকে অবস্থিত দেখিয়া, পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া! বিষাদ- 
পূর্বক এই কথা বলিলেন। ২৭। 








অজ্জুন উবাচ । 
দষ্টেমান্‌ স্বজনান্‌ কষ যুযুৎস্থন্‌ সমবস্থিতান্‌।! 
সীদ্স্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুয়াতি ॥ ২৮ ॥ 
অর্জুন বলিলেন__ 
হে কৃষ্ণ! এই যুদ্ধেচ্ছু সম্মুখে অবশ্ি ত স্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন 
হইতেছে এবং মুখ শুষ্ধ হইতেছে । ২৮। 


ক হৃতরাই্রী এবং অঞ্জুন উভভ্নকেই প্ভারত” বলিয়া এই গ্রন্থে সম্বোধন করা | হরে তাহার কারণ, ইহার! ছুমত্তপুরে 
ভরতের বংশ । 

1 সথ| ও সুহাদে অবস্ঠ প্রভেদ আছে। বীহীর নিকট উপকার পাওয়া গিয়াছে, সেই সথ|। 

£ দৃষ্টেমং খজনং কুচ ঘুযুত্ছং সমূপস্থিতম্‌ ইতি পাঠান আছে। 


5৬ ৰ রীমন্তগবদর্গীতা 


বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহ্ষশ্চ জায়তে 
গাস্তীবং আংসতে হস্তাৎ ত্বকৃ চেব পরিদহাতে ॥ ২৯ ॥ 
আমার দেহ কাপিতেছে, রোমহর্য জন্মিতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়। পড়িতেছে এ 
এবং চণ্ম জাল! করিতেছে । ২৯। 
ন চ শর্কোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মন: । 
নিমিতানি চ পশ্টামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥ 
হে কেশব! আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ভ্রান্ত হইতে 
আমি ছূর্লক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি । ৩০। ৭ 
ন চ শ্রেয়োহহপশ্তামি হত্বা ্বজনমাহবে। 
ন কাজে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং হ্ছখানি চ॥ ৩১ ॥ 
যুদ্ধে আত্মীয়বর্সকে, বিনাশ করায় আমি কোন মঙ্গল দেখিনা_হেকক্। দি 
০ ্র চাহি না রাজা চাহি না। ৩১। 
কিং নো রাজোন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা। 
রঃ থেকাজ্িতং নো রাজ্যং ভোগাঃ স্খানি চ ॥ ৩২ ॥ 
ত ইমেহবস্থতাযু্ে প্রাণাংস্ত্যক্ত1 ধনানি চ। 
আচাধ্যাঃ পিতরঃ পুত্রাত্তঘৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥ 
মাতুলাঃ শ্স্তরা: পৌত্রাঃ স্তালাঃ সনবন্ধিনত্তথা । 
এতান্ন হস্তষিচ্ছামি ঘ্রতোহপি মধুস্থদন | ৩৪ ॥ 
যাহাদিগের জন্থ রাজ্য, ভোগ, সুখ কামনা করা যায়, সেই আচার্য, পিতা, পুত্র, 
পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালা এবং কুটুম্বগণ যখন ধন প্রাণ ত্যাগ করিয়া এই 
যুদ্ধে অবস্থিত, তখন হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যেই কাজ কি, ভোগেই কাজ কি, 
জীবনেই কাঁজ কি? হে মধুনুদন | আমি হত হই হইব, তথাপিও তাহাদিগকে মারিতে 
ইচ্ছা করি না। ৩২। ৩৩। ৩৪। ্‌ 
“আমি হত হই হইব (দ্বতোহপি )৮ কথার তাৎপর্যয এই যে, “আমি ন! মারিলে 
তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে বটে + যদি তাই হয়, সেও ভাল, তথাপি আমি 
তাহাদিগকে মারিব না। বস্তুতঃ ভীন্ম, দ্রোণের সহিত অর্জন এই ভাবেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
অর্জনের “মৃহুযুদ্ধের কথা আমরা অনেকবার শুনিতে পাই। 
অপি ভ্রৈলোক্যরাজাশ্ হেতো: কিন্ন, মহীরুতে | 
নিহত্য ধার্তরাষ্্রান্‌ নঃ কা' প্রীতিঃ শ্াজ্জনার্দন ॥ ৩৫ ॥ 










পাপমেবাশয়েদনমান হকতানাভভািন:। 
তম্মাননার্থা বয়ং হস্তং ধার্তরাষ্্রান্‌ সবাদ্ধবান্‌।* 
স্বজনং হি কথং হত্বা স্থথিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥ 
এই আত্নায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে, অতএব 
আমরা সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না। হে মাধব! স্বজন হত্য। 
করিয়া আমর! কি প্রকারে সুখী হইব 1 | ৩৬। 


ছয় জনকে আততায়ী বলে-_- 
অমিদো গরদশ্চৈৰ শত্মপাপিধনাপহঃ। 
|  ক্ষেত্রদারাপহারী চ ঘড়েতে আততায়িনঃ ॥ 
যে ঘরে আগুন দেয়, যে বিষ দেয়, শস্তরপাণি, ধনাপহারী, ভূমি যে অপহরণ করে, : 
ও বনিতা অপহরণ করে, এই ছয় জন আততায়ী। অর্থশান্ত্রান্থসারে আততায়ী বধ্য। 
টাকাকারেরা অর্জুনের বাক্যের এইরূপ অর্থ করেন যে, যদিও অর্থশান্ত্ান্থসারে আততায়ী 
বধ্য, তথাপি ধর্থশান্ত্রান্রসারে গুরু প্রভৃতি অবধ্য। ধর্মমশান্ত্রেরে কাছে অর্থশান্ত্র ছুর্্বল, 
সুতরাং দ্রোণ ভীম্মাদি আততায়ী হইলেও তাহাদিগের বধে পাপাশ্রয় হইবে । একালে 
আমরা ৪” এবং “10251165”র মধ্যে যে প্রভেদ করি, এ বিচার ঠিক সেইরূপ । 
“ু৪ঘমার উপর %1107918” | ইংরেজের পিনাল কোডেও লিখে যে, অবস্থাবিশেষে 
আততায়ীর বধ্জন্য দণ্ড নাই। কিন্তু সেই সকল অবস্থায় আততায়ীর বধ সর্বত্র আধুনিক 
নীতিশাস্ত্রসঙ্গত নহে । 
আনন্দগিরি এই গ্লৌোকের আর একটা অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এমনও 
বুঝাইতে পারে যে, গুরু প্রভৃতি বধ করিলে আমরাই আততায়ী হইব; স্থতরাং আমাদের 
পাপাশ্রয় করিবে। “গুরুভ্রাতৃসুহ্ৎপ্রভৃতীনেতান্‌ হত্ব। বয়মীততায়িনঃ স্যামঃ 1” 
যচ্যপ্যেতে ন পশ্তস্তি লোভোপহতচেতসঃ । 
কুলক্ষয়কতং দোষং মিত্রত্রোহে চ পাতকম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
কথং ন জ্ঞেয়মশ্মাভিঃ পাপামন্মাক্লিবন্তিতুং | 
কুলক্ষ্কৃতং দোষং প্রপশ্থান্তির্জনার্দিন ॥ ৩৮ ॥ 


* স্ববান্ধবান্‌ ইতি পাঠীন্তর আছে। 
রঙ তি 


১৪ ীমন্তগবদগীতা 


ঘস্তপি ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়দৌষ এবং মিত্রপ্রোহে যে পাতক তাহা 
দেখিতেছে না, কিন্তু হে জনার্দন! আমরা কুলক্ষয় করার দোষ দেখিতেছি, আমর! সে 
পাঁপ হইতে নিবৃত্িবুদ্ধিবিশিষ্ট কেন না হইব ?। ৩৭। ৩৮। 
কুলকষয়ে প্রণস্থস্তি কুসধর্্াঃ সনাতনাঃ | 
ধর্শে নষ্টে কুলং কৃৎক্মমধন্দ্বোইভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥ ৪ 
কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্্ম নষ্ট হয়। ধর্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ে অভি 
হয়। ৩৯। 
সনাতন কুলধর্ম্ম__অর্থাৎ পূর্ববপুরুষপরম্পরা-প্রাপ্ত কুলধন্ম্ম। 
অধশ্মীভিভবাৎ কৃষ্ণ গ্রদ্য্যত্তি কুলজ্জিয়ঃ | 
সত্ু ছৃষ্টাস্থ বাঞ্চের জায়তে বর্ণসন্করঃ ॥ ৪০ | 
হে কৃষ্ণ! অধন্মীভিভবে কুলম্ত্রীগণ ছুষ্টা' হয়, ন্ত্রীগণ ছুষ্টা হইলে, হে বাষ্চে | * 
বর্ণসঙ্কর জন্মীয়। ৪০। 





সগ্করে! নরকায়ৈব কুলগ্সানাং কুলশ্য চ। 
পতস্তি পিতরো হেযাৎ লুপ্ুপি্তোদকক্িয়াঃ ॥ ৪১ ॥ 
এই সঙ্কর কুলনাশকারীদিগের ও তাহাদের কুলের নরকের নিমিত্ত হয়। পিণ্ডোদক- 
ক্রিয়ার লোপ হেতু তাহাদিগের পিতৃগণ পতিত হয়। ৪১। 
দোষৈরেতৈঃ কুলস্ানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ | 
উত্নান্ধন্তে জাতিধন্বাঃ কুলধন্দাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥ 
এইরূপ ঘু'লদ্দিগের বর্ণসঙ্করকারক এই দোষে জাতিধর্্ম এবং সনাতন কুলধর্্ম উৎসন্ন 
যায়। ৪২। 
উৎসম্নকূলধশ্মানাং মন্ুষ্াণাং জনাদদিন। 
নরকে নিম্বতং বাসে ভবতীত্যন্শুশ্রম ॥ ৪৩ ॥ 
হে জনার্দন! আমর শুনিয়াছি যে, যে মনুস্যদিগের কুলধর্্মা উৎসন্ন যাঁয়, তাহাদিগের 
নিয়ত নরকে বাস হয়। ৪৩। 
৩৯, ৪৯, ৪১, ৪২, ৪৩, এই পাঁছটি শ্লোক আধুনিক কৃতবিগ্ত পাকের কানে ভাল 
লাগিবে না। ইহা বর্ণসঙ্কর-বিরোধী প্রাচীন কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে, তার উপর 
লুপ্তপিক্টোদকক্রিয়া:” প্রভৃতি অলঙ্কারও আছে। বর্ণসন্করের উপর গ্ীতাকারের বিশেষ 





* কৃষ্ণ বৃষিষংশসভৃত, এজন্স বাঝেয়। 


 প্রথমোহধ্যায়ঃ ১৯ 


বিদ্বেষ দেখা যায়। ইনি স্বয়ং ভগবানের মুখেও বর্ণসক্করের নিন্দা সঙ্গিবিষ্ট করিয়াছেন। 
আমরা যখন তদ্িষযিণী ভগবছৃক্তির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব, ভখন ততছুক্তির তাংপর্য্য 
বুঝিবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে অর্জুনোক্তির স্থুল মন্দ বুঝিলেই যথেষ্ট হইল। কুলের 
পুরুষগণ মরিলে কুলস্ত্রীগণ যে ব্যভিচারিণী হয়, ইহা! সচরাচর দেখ] যায়। কুলক্ত্রীগণ 
ব্যভিচারিণী হইলে তাহাদিগের গর্ভে নীচ লোকের ওরসে সন্তান জন্মিতে থাকে। বংশ 
নীচসম্ততিতে পরিপূর্ণ হয়, কাজেই কুলধর্ম্ম লোৌপ পায়। বর্ণসঙ্করে ধাহারা দেখ না দেখেন, 
এবং পিগাদির ব্বর্গকারকতায় ধাহার। বিশ্বাসবান্‌ নহেন-ন্বর্গ নরকাদিও ধাহারা মানেন না, 
তাহারাও বোধ করি, এতটুকু স্বীকার করিবেন।* বাকীটুকু কালোচিত ভাষা এবং 
অলঙ্কার । ণ কথাট! অতি মোটা কথা বটে। কথাটা! অর্জুনের মুখে বসাইবার একটু 
কারণ আছে-_অঙ্জুনের এই “কুলধর্ট্মের” বড়াইয়ের উত্তরে ভগবান্‌ “ম্বধর্মের” কথাট। 
তুলিবেন। এটুকু গ্রস্থকারের কৌশল । «ন কাজেক্ষ বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি চ” 
এই অমৃতময় বাক্যের পর বলিবার যোগ্য কথা এ নহে । 

অহো! বত মহৎ পাঁপং কর্ত,ং ব্যবসিতা বয়ং। 

ফব্রাজান্থখলোভেন হইস্কং স্বজনমুছ্যতাঃ | 9৪ ॥ 

হায়! আমর! রাজ্যন্ুখলোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি-__মহৎ পাপ 

করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি। ৪৪। 

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শক্জরপাণয়ঃ | 

ধার্তরাষ্া রণে হন্যস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবে ॥ ৪৫ ॥ 
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২. ্রীমস্তগবদগীতা 


যদি আমি প্রতিকারপরামুখ এবং অশস্্র হইলে শঙ্ধারী ধৃতাষট্ত্রগণ যুদ্ধে আমাকে 

বিনাশ করে, তাহা আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত মহগলকর হইবে । ৪৫1 
সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুক্জ্ঞুনঃ সংখ্যে রখোপন্থ উপাবিশৎ। 
বিস্জ্য সশরং চাঁপং শোকসংবিশ্মমানসঃ ॥ ৪৬ | 

সঞ্জয় বলিলেন-__ 

অর্জুন এইরূপ বলিয়। শোকাকুল মানসে ধনুর্ববাণ পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রীমস্থলে 
রথোপস্থে উপবেশন করিলেন । ৪৬। 

ইতি শ্রীভগবদগীতান্থপনিষৎস্ ব্র্বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে 
রীকষ্ণার্জনসন্বাদে অজ্নবিষাদো * 
নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ । 

বলিয়াছি, গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্মমতত্ কিছু নাই, কিন্তু এই অধ্যায় একখানি 
উৎকৃষ্ট কাব্য। কাব্যের উপাদান সকল এখানে বড় সুন্দর সাজান হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র 
উভয় সেন৷ সুসজ্জিত হইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। পাগুবদিগের মহতী সেনা ব্যৃহবদ্ধ। 
হইয়াছে দেখিয়। রাজা! দুর্য্যোধন, পরম রণপণ্ডিত আপনার আঁচাধ্যকে দেখাইলেন। একটু 
ভীত হইয়া আচীধ্যকে বলিলেন, “আপনারা আমার সেনাপতি ভীম্মকে রক্ষা করিবেন ।” 
কিন্তু সেই বৃদ্ধ ভীগ্ম যুবার ভপেক্ষাও উদ্ভামশীল-তিনি সেই সময়ে সিংহনাদ করিয়া 
শঙ্ঘধ্বনি করিলেন__( শঙ্খ তখনকার 819) তাহার শঙ্খধ্বনি শুনিয়া উৎসাহে বা 
্রত্যুত্তরে উভয় সৈম্থাস্থ যোদ্ধংগণ সকলেই শঙ্ঘধ্বনি করিলেন। তখন উভয় দলে নানাবিধ 
রণবাদ্য বাজিয়া৷ উঠিল-_শঙ্ঘে, ভেরীতে, অন্থান্তা বাগ্ের কোলাহলে, গগন বিদীর্ণ হইল-_- 
আকাশ পৃথিবী তুমুল হইয়া উঠিল। সেই মহোৎসাহের সময়ে স্থিরচিত্ত অর্জন_াহার 
উপরে কৌরব-জয়ের ভার__আপনার সারথি কৃষ্ণকে বলিলেন_-“একবার উভয় সেনার মধ্যে 
রথ রাখ দেখি__দেখি, কাহার সঙ্গে আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে” কৃষ্ণ, শ্বতাশ্বযুক্ত মহারথ 
উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিত করিলেন, সর্বজ্ঞ সর্বর্তী বলিলেন, “এই দেখ।” অর্জুন 
_ দেখিলেন, ছুই দিকেই ত আপনার জন,__পিতৃব্য, পিতামহ, পুত্রঃ পৌর, মাতুল, শ্বশুর, 

শ্যালক, সৎ, স্খা__ভাহার গা কীপিয়। উঠিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মুখ শুকাইল, 
* কোন কোন পুস্তকে “নৈম্তদশনং ইতি পাঠ আছে। র 8 





দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ২১. 


“কৃষ্ণ | রাজ্য যাদের জন্য, তাদের মারিয়া রাজ্যে কি ফল1--আমি যুদ্ধ করিব না।” 
এই জংগ্রামক্ষেত্র, ছুই দিকে ছুই মহতী সেনা, এই তুমুল কোলাহল, রণবাছ্য এবং ঘোরতর 
উৎসাহ-_সেই সময়ে এই মহাবীরের প্রথমে স্থৈর্ধ্য, তার পর তাহার হৃদয়ে দেই করুণ 
এবং মহান্‌ প্রশান্ত ভাব__এরূপ মহচ্চিত্র সাহিত্যজগতে ছুলভ। «ন কাঁজেক্ষ বিজয়ং 
কৃষ্ণ নচ রাজ্যং স্ুখানি চ”__ঈদৃশী অমৃতময়ী বাণী আর কে কোথায় শুনিয়াছে ? 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 
সঞ্জয় উবাচ। 
তস্তথা কৃপক্বাবিষ্টমস্রপূর্ণাকুলেক্ষণম্‌। 
বিষীদস্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুস্থদনঃ ॥ ১॥ 
সঞ্জয় বলিলেন__ 
তখন সেই কৃপাবিষ্ট অশ্রপূর্ণাকুললোচন বিষাদযুক্ত ( অর্জুন )-কে মধুস্ুদন এই কথা 
বলিলেন । ১। 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
কুতদ্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমৃপস্থিতম্‌ । 
অনাধ্যজুষ্টমন্গ্যমকী্তিকরমঞ্জন ॥ ২ ॥ 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন__ 
হে অর্জন! এই সঙ্কটে অনার্ধ্যসেবিত স্র্গহানিকর এবং অকীন্তিকর তোমার এই 
মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল ?। ২। 
মা কলৈব্যং গচ্ছ কৌস্ছের * নৈতৎ ত্য্যুপণগ্তে। 
ক্র হৃদয়দৌর্ধলাং ত্যক্তোভিষট পরস্তপ ॥ ৩ ॥ 
হে কৌন্তেয়! ক্লীবতা। প্রাপ্ত হইও না, ইহা! তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরস্তুপ ! 
ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়। উত্থান কর। ৩। | 
অঞ্জুন উবাচ। 
কথং ভীন্মমহং সংখ্যে ত্রোণঞ্চ মধুস্থদন। 
 ইযুভিঃ 'প্রতিযোৎ্স্যামি 23৬ ॥ ৪ ॥ 
*পরষ্যং যা সস গম; পার্থ” ইতি আনন্াগিরি-সৃত পাঠ। 





২ 











কহ পলি সু) পার্থ যে ভীগ এবং হো 
কি কাছে আমি দন ৪) ৃ 


গুরূনহত্বা ছি মহাচ্ছভাবান্‌ 
শ্রেয়ো ভোক্ত,ং তৈক্ষ্যমপীহ লোকে । 
হত্বার্থকামাংস্ত গুরূনিহৈব  - 

ভূন্ীয় ভোগান্‌ রুতিরপ্রদিগ্বান্‌ ॥ ৫ ॥ 


মহানুভব গুরুদিগকে বধ ন করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা অবলম্বন করিতে হ হয়, সেও 
শ্রেয়। আর গুরুদিগকে বধ করিয়া যে অর্থ কাম ভোগ করা যায়, তাহ! রুধিরলিপ্ত। ৫। 


ন চৈতদ্বিন্ন কতরক্জো গরীয়ো * 

যদ্া জয়েম যদি বা নো জয়েযুঃ 
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম- 
ভেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরা্্ীঃ ॥ ৬ ॥ 


আমরা জয়ী হই, বা আমাদিগকে জয় করুক, ইহার মধ্যে কোন্টি শ্রের, তাহা 
আমরা বুঝিতে পারিতেছি না-যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা কাচিতে ইচ্ছা করি না, 
সেই ধূতরাষ্ট্র-পুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত। ৬। 


কাপর্যদোযষোপহতস্বভাবঃ 
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্দমসংমূঢ়চেতাঃ | 
যচ্ছে,য়ঃ স্থানিশ্চিতং জহি তন্মে 
শিশান্ডেহহং শাধি মীং তাং প্রপর্ম্‌॥ ৭ ॥ 
কার্পণ্য দোষে আমি অভিভূত হইয়াছি এবং ধর্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে, 
তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা ভাল হয়, আমাঁকে নিশ্চিত করিয়া বল। 
আমি তোমার শিষ্য এবং তোমার শরণাপন্ন হইতেছি-__-আমাকে শিক্ষা দাও । ৭। 





কার্পণ্য অর্থে দীনতা' । তারানাথ “বাচম্পত্যে” এই অর্থ নির্দেশ করিয়া উদাহরণ- 
স্বরূপ গীতার এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভরসা করি, কোন পাঠকই এখানে দীনতা 
অর্থে দারিদ্র্য বুঝিবেন না। "দীন, অর্থে মহাব্যসনপ্রাপ্ত। উদাহরণন্বরূপ-_তারানাথ 
রামায়ণ হইতে আর একটি বচন উদ্ধত করিয়াছেন, যথা £-_“মহদ্ধ! ব্যসনং প্রাপ্তো দীনঃ 










র্‌ দিতীয়ে 9 ২ 
 কগণ নবান আনগিরি বলেন- যোই্াং রাস বি ছে প 
: ফোমান্ত ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে মা,.সেই কৃপণ 44. জীধরব্বামী 
: এই সকল বন্ধব্গকে নষ্ট করিয়া কি পরীণ ধারণ করিব ্নের ইতি বুম: 

_ ভিনি “কার্্াদোষ* ইতি সমাসকে বন্য সমাস বুঝিয়াছেন-_কাপশ্য এবং দোষ। দোষ শবে 


বাল বির পি সবিকে বইছে! নকান্স টাকাকারেরা সেরূপ অর্থ 
করেন নাই। 


রা 


নহি প্রপত্যামি মমাপন্দ্যাদ- 
যচ্টে 'কমুচ্ছোষণমিত্দরিয়াণাম্‌। 
অবাপ্য ভূমাবসপরুমৃদ্ধমূ 
" বাজ্যং সুরাঁণামপি চাধিপত্যম্‌ ॥ ৮॥ 
পৃথিবীতে অসপত্ধ সমৃদ্ধ রাজ্য এবং স্ুরলৌকের 'আধিপত্য পাইলেও যে শোঁক 
আমার ইনি বিশোধণ করিবে, তাহা কিসে যাইবে, আমি দেখিতেছি: না | ৮। 
রর সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুক্ত। হৃধীকেশং গুড়াকেশ: পরস্তপঃ | 
ন যোত্স্ত ইতি গোবিনদমুক্ত। তৃষ্ণীং বভূব হ ॥৯॥ 
সঞ্জয় বলিতেছেন-__ 
. শক্রজয়ী অর্জুন” হৃধীকেশকে এইরূপ বলিয়া, যুদ্ধ করিব না, ইহা গোবিন্দকে 
বলিয়া তৃষ্বীস্তাব অবলম্বন করিলেন। ৯। 
তমুবাচ স্বধীকেশ: গ্রহসন্নি ভারত । 
সেনয়োরুভয়োশ্মধ্যে বিষীদস্তমিৰং বচঃ ॥ ১০ ॥ 
হে ভারত! হ্ৃধীকেশ হাস্ত করিয়া উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপর অঞ্জুনকে এই 
কথ। বলিলেন । ১০ । 


শ্রীভগবান্‌ উধাচ। 


অশোচ্যানন্থশোচত্বং গ্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 
গতাস্থনগতাস্থংশ্চ নাছশোচন্ছি পর্তিভাঁঃ ॥ ১১ ॥ 





* কাশীনাধ ত্র্ন্বক তেলীং “কাপণ্য” শব্দের প্রতিবাক্য দিয়াছ্ছেন “১615165517635.% 
+ মূলে গুড়াকেশ" শখ আছে) গুড়াকেশ অঞ্জুনের একটি নাম। টাকাকারের ০ কর্থ করেন 'নিজ্ঞালয়ী' । অন্যবিধ 
অর্থও দেখা গিয়াছে। 


জি 





ও জীপবান্বনিকেছেদ. ... ... : - 
0 ও ভুমি বিজ্ঞ শ্যায় কথা কহিতেছ বটে; কিন্তু যাহাদের জগ্য শোঁক কর! উচিত নহে। 
 শাহাদের জন্ত শৌক করিতেছ। কি জীবিত, কি মৃত, কাহারও জন্য পণ্ডিতের! শোক 
করেন না।১১। উরি ডা 
এইখানে প্রকৃত গ্রস্থারস্ত। এখন, কি কথাটা উঠিতেছে, তাহা বুঝিয়। দেখা যাউক। 
ূর্ধ্যোধনাদি অন্থায়পূ্ববক পাওবদিগের রাজ্যাপহরণ করিয়াছে। যুদ্ধ বিনা তাহার 
পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই । এখানে যুদ্ধ কি কর্তব্য ? | 
মহাভারতের উদ্ভোগ পর্বে এই কথাটার অনেক বিচার হইয়াছে। বিচারে স্থির 
হইয়াছিল যে, যুদ্ধই কর্তব্য । তাই এই উ৬য় সেনা সংগৃহীত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন 
হইয়াছে। 

এ অবস্থায় যুদ্ধ কর্তব্য কি না, আধুনিক নীতির অনুগামী হইয়া বিচার করিলেও, 
আমরা পাগুবদিগের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য স্বীকার করিব। এই জগতে যত প্রকার কণ্ আছে, 
তন্মধ্যে সচরাচর যুদ্ধই সর্ববাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্ত ধর্ণযুদ্ধও আছে। আমেরিকায় 
ওয়াশিংটন, ইউরোপে উইলিয়ম দি সাইলেন্ট, এবং ভারতবর্ষে প্রতাঁপসিংহ প্রভৃতি যে 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পরম ধর্্ম-_দানাদি অপেক্ষাও শ্রে্ঠ ধর্ম। পাগুবদিগেরও 
এই যুদ্ধপ্রবৃত্তি সেই শ্রেণীর ধর্্ম। এ বিচার আমি কৃষ্ণচরিত্রে সবিস্তারে করিয়াছি__ 
এক্ষণে সে সকল পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই ।* এ বিচারের স্ুল মর্ম এই যে, যেটি 
যাহার ধন্ধান্ুমত অধিকার, তাহার সাধ্যান্ুসারে রক্ষা কর] তাহার ধর্মা। রক্ষার অর্থ 
এই যে, কেহ অন্তায়পূর্ধক তাহার অপহরণ বাঁ অবরোধ করিতে না পারে; করিলে তাহার 
পুনরুদ্ধার এবং অপহর্ভীর দণ্ডবিধান করা কর্তব্য। যদি লোকে স্বেচ্ছামত পরকে 
অধিকারচ্যুত করিয়া সচ্ছন্দে পরস্বাপহরণপূর্ব্বক উপভোগ করিতে পারে, তবে সমীজ 
এক দিন টিকে নাঁ। সকল মনুয্যই তাহা হইলে অনন্ত ছুখ ভোগ করিবে। অতএব 
আপনার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কর্তব্য । যদি বল ভিন্ন অন্য সছুপায় থাকে, তবে তাহাই অগ্রে 
অবলম্বনীয়। যদি বল ভিন্ন সছুপায় না থাকে, তবে বলই প্রযোজ্য । এখানে বলই ধর্ম্। 

মহাভারতে দেখি যে, অর্জুন ইতিপূর্বে সকল সময়েই যুদ্ধপক্ষ ছিলেন। যখন, যুদ্ধে 
স্বজনবধের সময় উপস্থিত হইল, বধ্য স্বজনবর্গের মুখ দেখিয়া! তিনি যে কাতরচিত্ত ও 
ুদ্ধবুদ্ধি হইতে বিচলিত হইবেন, ইহাও সঙ্জনস্বভীবসুলভ ভ্রান্তি । 











দূ এবং নবজীবন প্রথম খণ্ড দেখ। 










5 যহাভারতে ইহা দেখিতে পাই ফে, হাহাতে সু না হয়, তা কচ বিশেহ 
যন্্ করিয়াছিলেন: পরে যখন যুদ্ধ অলংঘ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি যুদ্ধে কোন পক্ষে 





ত্রতী হইতে অন্বীকৃত হইয়। কেবল অর্জুনের সারখ্য মাত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু 


কষ যুদ্ধে অপ্রবৃত্ব হইলেও তিনি পরম ধর্মন্ঞ, সুতরাং এ স্থলে ধর্মের পথ কোন্টা, তাহা 
_ অর্জুনকে বুঝাইতে বাধ্য। অতএব অঞ্জ্রনকে বুঝাইতেছেন ষে, যুদ্ধ করাই এখানে ধর্ম, 
ঘুদ্ধ না করাই অধর্ম্ম। 

বাস্তবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারস্তসময়ে কৃষ্ণার্জুনে এই কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা 
বিশ্বাস কর! কঠিন। কিন্তু গীতাকার এইরূপ কল্পনা করিয়া কষ্চপ্রচারিত ধর্পের সার মর্ম 
সঙ্কলিত করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাম কর! যাইতে পারে । 

? যুদ্ধে প্রবৃত্তিশ্চক যে সকল উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিতেছেন, তাহ! এই দ্বিতীয় 
অধ্যায়েই আছে। অন্যান্য অধযায়েও “যুদ্ধ কর” এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান্‌ মধ্যে মধ্যে 
আপনার বাক্যের উপসংহার করেন বটে, কিন্ত সে সকল বাক্যের সঙ্গে যুদ্ধের কর্তব্যতার 
বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাই বৌধ হয় যে, যে কৌশলে গ্রস্থকীর এই ধর্মব্যাখ্যার 
প্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সম্বদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অপ্রকৃততা পাঠক অনুভূত করিতে না 
পারেন, এই জন্য যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধো পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা 
যুদ্ধপক্ষ সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্ট নহে। যুদ্ধপক্ষ সমর্থনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত 
মনুষ্যধন্মের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত করাই ইহার উদ্দেশ্য । 

এই কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে, বোধ হয়, পাঠক মনে মনে বুঝিবেন 
যে, যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া, কৃষ্ণাজ্জুনে যথার্থ এইরূপ 
কথোপকথন যে হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ। ছুই পক্ষের সেন ব্যহিত হইয়! 
পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত, সেই সময়ে যে এক পক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্যের 
মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধর্মম শ্রবণ করিবেন, এ কথাট। বড় সম্ভবপর 
বলিয়াও বোধ হয় না। এ কথার যৌক্তিকতা৷ কার করা যাউক না যাউক, পাঠকের 
আর কয়েকটি কথা স্মরণ রাখ। কর্তব্য । 

(১) গীতায় ভগবৎপ্রচারিত ধর্ম সঙ্কলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত, গীতা গ্রন্থখানি 
ভগবতপ্রণীত নহে, অন্ত ব্যক্তি ইহার প্রণেতা । 

(২) যে ব্যক্তি এই গ্রস্থের প্রণেতা, তিনি যে কৃষ্ণার্জুনের কথোপকথনকালে 
সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকলই স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, এবং শুনিয়া সেইখানে বসিয়। 

্ ৪ 


২৬. শ্রীমগবদর্গীতা 28, 

সব লিখিয়াছিলেন, বা স্মৃতিধরের মত: ম্মরণ রাখিয়াছিলেন, এমন কথাও বিশ্বাসযোগ্য 
হইতে পারে না। সুতরাং যে সকল কথা গীতাকার ভগবানের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, 
সে সকলই যে প্রক্কুত পক্ষে ভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, এমন বিশ্বীস করা যায় 
না। অনেক কথা যে গ্রন্থকারের নিজের মত, তিনি ভগবানের মুখ হইতে বাহির 
করিতেছেন, ইহা সম্ভব । 

ধাহারা বলিবেন যে, এই গ্রন্থ মহাভারতান্তর্গত, মহাভারত মহথি ব্যাস-প্রণীত, তিনটি 

যৌগবলে সর্ব্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত, অতএব এরূপ সংশয় এখানে অকর্তব্য, াহাদিগের মজে 
আমাদের কোন বিচার হইতে পারে না । সে শ্রেণীর পাঠকের জন্য এই ব্যাখ্যা ্রশীত 
হয় নাই, ইহ! আমার বলা রহিল। 

(৩) সংস্কৃত সকল গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। লা 
ভাস্ত প্রণীত হইবার পর কোন শ্লোক গীতায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, তীহার ভাষ্বের 
সঙ্গে এখন প্রচলিত মূলের এঁক্য আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্ধ্যের অন্যুন সহস্র বা ততোধিক 
বৎসর পূর্বেও গীতা৷ প্রচলিত ছিল। এই কাল মধ্যে যে কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, 
তাহ! কি প্রকারে বলিব? আমরা মধ্যে মধ্যে এমন শ্লোক পাইব, যাহ? প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই 
বোধ হয়। 

এই সকল কথ স্মরণ না রাখিলে আমরা গীতার প্রকৃত তাঁৎপর্ধ্য বুঝিতে পারিব না। 
এজগ্য আগেই এই কয়টি কথা বলিয়া রাখিলাম। এক্ষণে দেখ! যাঁউক, শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে 
এই যুদ্ধের ধর্ম্যতা বুঝাইতেছেন, সে সকল কথার সার মন কি? 

আমরা উনবিংশ শতাঁববীর নীতিশাস্ত্রের বশবর্তী হইয়া উপরে যে প্রণালীতে সংক্ষেপে 
এই যুদ্ধের ধর্ম্যতা বুঝাইলাম, শ্রীকৃষ্ণ যে সে প্রথা অবলম্বন করেন নাই, ইহা বলা বাহুল্য । 
ভাহার কথার স্ুল মন এই যে, সকলেরই স্বধর্্মপাঁলন করা কর্তব্য । 

আগে আমাদিগের বুঝিয়া দেখ! চাই যে, স্বধন্ম সামগ্রীট। কি? 

 শঙ্করাদি পূর্বপপ্ডিতগণের পক্ষে এ তব বুঝান বড় সহজ হইয়াছিল। অঙ্জুন ক্ষত্রিয়, 

 স্বতরাং অর্জুনের সবধর্ ক্ষাতরধর্ম বা যুদ্ধ। তিনি যে যুদ্ধ না করিয়া বরং বলিতেছিলেন 

যে, “ভিক্ষাবলম্বন করিব, সেও ভাল;” সেটা ভাহার পরধর্্মীবলম্বনের ইচ্ছা-_কেন মা ভিক্ষা 
ব্রাহ্মণের ধর্ম ৪ : 





পি 


* শোকমোহাত্যাং হতিভূতবিষেকবিজঞানঃ হবতএব ক্ষতরধর্থে যুদ্ধে প্রবৃত্তোহপি সদুদ্াুপরয়াম ৮ ভিক্ষাজীব- 
নাদিকং কর্ত_ প্রববৃতে ।--প্য়তান্ত। 





২, 
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ও রা : 
বলম্বী হিন্দুগসের বধ 





কিন্ত আমরা এই ব্যাখ্যায় সকল বুঝিলাম কি? ব্দাশরমধর্মা চাহাটিসে 
ব্ণবিভাগান্নসারে নির্ীভ হইতে পারে, ইহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু অহিন্দুর পক্ষে 0 
কি? ব্রানবণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূকর যে সমষ্টি, তাহ পৃথিবীর লোকসংখ্যার অতি কষজাংশ_ 
অধিকাংশ মনুস্য চতুব্র্ণের বাহির ; তাহাদের স্বধর্্ম নাই? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন 
ধর্ম বিহিত করেন নাই 1? কোটি কোটি মনুম্ স্থপ্টি করিয়া কেবল ভারতবাসীর জন্য ধর্ম 
বিহিত করিয়া আর সকলকেই ধর্মচ্যুত করিয়াছেন? ভগবহুক্ত ধর্ম কি হিন্দুর জঙ্যই? 
শ্লেচ্ছেরা কি তাহার সম্ভান নহে? ভাগবত ধর্ম এমন অনুদার নহে । 
যিনি স্বয়ং জগদীশ্বরের এইরূপ ধর্ম্মচ্যুতিতে বিশ্বাসবান্‌, তিনি শ্রীষ্ট,.নর* তুল্য। 
আর যিনি তাহাতে বিশ্বীসবান্‌ নহেন, তিনি “ন্যধন্মের” অন্য তাৎপধ্যের অনুসন্ধান করিবেন 
সন্দেহ নাই। 
যাহার যে ধর্ম, তাহার তাই স্বধর্ম। এখন মনুষ্ের ধর্ম কি? যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, 
তাহাই মনুষ্তের ধর্ম । কি লইয়! মন্ুত্যত্ব ? মানুষের শরীর আছে, এবং মনণ আছে। 
এই শরীরই বাকি? এবং মনই বাকি? শরীর কতকগুলি জড়পদার্থের সমবায়, তাহাতে 
কতকগুলি শক্তি আছে । এই শক্তিগুলি শরীর হইদ্জে তিরোহিত হইলে, মনুষ্যত্ব থাকে 
নাঃ কেন না, মানুষের মৃতদেহে মনুষ্যত্ব আছে, এমন কথা বলা যায় না। তবেই জড়- 
পদার্থকে ছাড়িয়া! দিতে হইবে-_সেই দৈহিকী শক্তিগুলিই মনুষ্যশরীরের প্রকৃত উপাদান। 
আমি স্থানাস্তরে এইগুলির নাম দিয়াছি-_“শারীরিকী বৃত্তি” । মন্ুয্যের মনও এইরূপ শক্তি 
বা বৃত্তির সমষ্টি । সেইগুলির নাম দেওয়া যাউক, মানসিক বৃত্তি। এখন দেখা যাইতেছে 
যে, এই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি লইয়াই মানুষ, বা মানুষের মান্ুষত্ব। 
যদি তাই হইল, তবে সেই সকল বৃত্তিগুলির বিহিত অন্শীলনই মানুষের ধর্ম 
বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কিছু কর্ম করি, না হয় কিছু জানি। 
কর্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই ।% 
* টন দিগের বিশ্বাস যে, যে বীততষ্ট ন| ভে জগদীখর তাহাকে অনন্তকাল অন্য নয়কে নিক্ষেপ ফরেন । [ও 
1 "মন" চদ্দিত কথা, এই জঙ্ঠ “মন” শব্ধ বাবহার করিলাম এই চলিত কথাটি ইংরেজী “1015৫” শঙের অনুবাদ মাত্র ।. 
হিনদুদরশনপাস্তের ভাষ। ব্যবহার করিতে গ্লেলে, ইহার পরিবর্তে বুদ্ধি ও মন উত্ত় শল্, এবং তৎসঙ্গে অহক্কার এই তিনটি শব্ষই 
যাবছার করিতে হইবে। তাহার পরিবর্তে 08067 220 70100” এই বিভাগের অনুবর্থী হওয়াই তাল। রা 
$ কোম্‌ৎ গ্রস্থতি পাশ্চাতা দা্শনিকগ্নণ তিন ভাগে চিন্তপরিণতিকে বিভ্ত করেন, “111098100 চ5৩1108, 20000209 
ইহ সাধ । কিন্তু 0661:2 অবশেষে 0১08 কিছ্বা 400০0 প্রাপ্ত হয়। এই জন্য পরিণামের ফল জ্ঞান ও কর্ এই 
ছিবিধ বলাও চ্ভাষ্য। 





২৮ ্রীমন্গবদগীতা 


অতএব জ্ঞান ও কর্ণ মানুষের স্বধর্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে 
অনুষ্ঠিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েই সকল মনুষ্কেরই স্বধর্ম হইত। কিন্তু মনুয্য- 
সমাজের অপরিণভাবস্থায় ভাহা। সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না।* কেহ কেবল জ্ঞানকেই 
প্রধানতঃ স্বধর্সস্থানীয় করেন, কেহ কর্্নকে এরূপ প্রধানতঃ ম্বধন্মন্বরূপ গ্রহণ করেন। . 

জ্ঞানের চরমোন্দেশ্ট ব্রদ্ম ; সমস্ত জগৎ ব্রদ্মে আছে। এ জন্ঘা জ্ঞানাজ্জন ধাহাদিগের 
্বধর্মা, তাহাদিগকে ত্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব রন্ধন শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 

কর্মমনকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্মের 
বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তধিবিষয় আছে ও বহি্ধিবষয় আছে। 
অস্তধিবিষয় কর্ণের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, বহিধিবষয়ই কর্মের বিষয় । সেই বহিিবিষয়ের 
মধ্যে কতকগুলিই হউক অথবা সবই হউক, মন্ুষ্টের ভোগ্য। মন্ুত্ের কর্ম মন্ুত্ের 
ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ভ্রিবিধ, যথ। (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন 
বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা । (১) যাহারা উৎপাদন করে, তাহার! কৃষিধশ্ী ; (২) যাহারা সংযোজন 
বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্য ধন্মাীঁ; এবং (৩) যাহারা রক্ষা করে, তাহার! 
ুদ্ধন্্ী। ইহাদিগের নামান্তর বুযতক্রমে ক্ষতি, বৈশ্ত, শূত্র, এ কথা পাঠক স্বীকার করিতে 
পারেন, কি? 

স্বীকার করিবার. প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের র্শা্াসারে এবং 

এই নীতার ব্যবস্থাম্নুসারে কৃষি শূ্ের ধর্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়ই বৈশ্রের ধর্ঘ্ম। 

অন্য তিন বর্ণের পরিচর্ধ্যাই শৃদ্রের ধর্ম । এখনকার দিনে দেখিতে পাই, কৃষি প্রধানতঃ 
শুদ্রেরই ধর্ম । কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিষর্যযাও এখনকার দিনে প্রধানতঃ শৃল্রেরই ধর্্। 
যখন জ্ঞানধন্মী, যুদ্ধধন্্ণ, বাণিজ্যধর্মী বা কৃষিধন্মীর কর্প্ের এত বাহুল্য হয় যে, তদ্ধন্মিগণ 
আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন 
কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্যায় নিষুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জন বা 
লোকশিক্ষা (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (০) শিল্প বা' বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, 
(৫) পরিষ্য্যা, এই পঞ্চবিধ কর্মম। 

ইহার অনুরূপ পাঁচটি জাতি, রূপাশ্থরে, সকল সমাজেই আছে। তরে অন্য সমাজের 
সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রভেদ এই যে, এখানে ধর্ম পুরুষপরম্পরণগত। কেবল হিন্রুসমাজেই 
যে এরপ, তাহা নহে, হিন্দুসমাজসংলগ্ন মুসলমানদিগের মধ্যেও এইরূপ ঘটিয়াছে। দরজিরা 








দ আমি উনবিংশ: শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতাবস্থা বলিতেছি। 









দ্বিভীয়োহধ্যায়ঃ ২৯ 


পুরুষামুক্রমে সিলাই করে, জৌলারা পুরুষান্ুক্রমে বস্ত্র বুনে, কল্ুরা পুরুযাহ্থক্রমে তৈল 
বিক্রয় করে। ব্যবসা এইরূপ পুরুষপরম্পরানিবদ্ধ হইলে একটা দোষ ঘটে এই যে, 
যখন কোন জাতির সংখ্য। বৃদ্ধি হইল, তখন নির্দিষ্ট ব্যবসায়ে কুলান হয় না, কর্মাস্তর 
অবলম্বন না করিলে ভীবিকানির্ব্বাহ হয় না। প্রাচীনকালের অপেক্ষা এ কালে শুদ্রজাতির 
সংখ্যা! বিশেষ প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার এঁতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে | 
এজন্য শূত্রে এখন কেবল পরিচর্যা ছাড়িয়া কথিধন্মী। পক্ষান্তরে পূরব্বকাচ.. আর্ধ্য- 
সমাজস্থ অধিকাংশ লোক এইরূপ সামাজিক কারণে শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষিধন্ম্ণ ছিল। এবং 
তাহাদিগেরই নাম বৈশ্য । 

সে যাই হউক, মনুষ্য মাত্রে, জ্ঞান বা কর্মান্ুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক্‌, শিল্পী, 
কৃষক, বা পরিচারকধন্মী । সামাঁজিক অবস্থার গতি দেখিয়া যদি বল যে, মনুয্য মাত্রে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূন্র, তাহাতেও কোন আপত্তি হইতে পারে না। স্থুল কথা এই যে, 
এই বড়বিধ বা! পঞ্চবিধ বা চতুর্ধিবধ কণ্ম্ম ভিন্ন মন্ুষ্কের কর্মাস্তর নাই। যদি থাকে, তাহ! 
কুকর্্া। শ' এই বড়বিধ কর্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জ্ই হউক, 
আর যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাহার অনুষ্টেয় 
কর্ম, তাহার 1). তাহাই তাহার স্বধর্্মদ। ইহাই আমার বুদ্ধিতে গীতোক্ত স্বধর্মের 
উদার ব্যাখ্যা । ধাহারা ইহার কেবল প্রাচীন হিন্ুসমাজের উপযোগী অর্থ নির্দেশ 
করেন, তাহারা ভগবদুক্তিকে অতি সম্ধীর্ার্থক বিবেচনা! করেন। ভগবান্‌ কখনই সঙ্কীর্ণ- 
বুদ্ধি নহেন। 

যাহা ভগবদুক্তিগীতাই হউক, 73119ই হউক, স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবানের স্বমুখ- 
নির্গতই হউক, বা ভাহার অনুগৃহীত মনুষ্তের মুখনির্গতই হউক, যখন উহ] প্রচারিত হয়, 
উহা! তখনকার ভাষায় ব্যক্ত হইয়! থাকে, এবং তখনকার সমাজের এবং লোকের শিক্ষা ও 
সংস্কীরের অবস্থার অস্কুমত যে অর্থ, তাহাই তৎকালে গৃহীত হয়। কিন্ত সমাজের অবস্থা 
এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারসকল কালক্রমে পরিবর্তিত হয়। তখন ভগবছুক্তির ব্যাখ্যারও 
সম্প্রসারণ আবশ্যক হয় । কেন না, ধন নিত্য ; এবং সমাজের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধও নিত্য । 





করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রমাণ করিবার চে পাইয়াছি যে, অনার্ধ্য জাঁতিবিশেষসকল হিলদুধর্্ গরহণ করিয়া হিন্দু শূপ্রজাতি-বিশেষে 
পরিণত হইয়াছে । খা, পু, নামক প্রাচীন ছাঁ্ধ্য জাতি বিশেষ এখন কোন স্থানে পুঁড়া, কোন স্থানে পোদে পরিণত হইয়াছে। 
এইরপে কালত্রমে শুজের সংখা! বাড়িয়াছে। বর্ণসক্কর শুতরবৃদ্ধির অন্যতম কারপ। 
1 যথা চৌর্ধাদি। 


রঙ 







সিডি ইরা উহ ্যাখ্য। : ৃ 
ভিতর বর্তমধর্মও আছে; আমি যাহা রুঝাইলাম ভাহাও আছে, 0 ূ | 
. ধর্ের সনপ্রসারণ মাত্। ভবে প্রাচীনকালে বর্াশ্রম বুঝিলেই বরে কালোচিত 
: স্যাখ্যা কর! হয়; আমি যেরূপ বা এখন সেইরূপ লে কালোচিত টা ৭ 

করা হয়। রঃ ৃ ও 
 ন্থধর্ম কি, তাহা যদি, যাহা হউক এক রকম, অ শু নয়া থাকি ও তবে থে 
ধর্ম পালন কেন করিব, তাহা বুঝিতে হইবে। 

্ীককঞ্চ ছুই প্রকার বিচার অবলগ্বনপূর্বক এ তত্ব অর্জুনকে বলে। ॥ একটি 
জ্ঞানমার্স, আর একটি কর্ণমার্গ । এই অধ্যায়ে দ্বাদশ কোক হইতে অটত্রিশ গ্লোক পর্য্যন্ত 
জ্ঞানমার্গ কীর্তন, তৎপরে কর্মমার্গ। 

চানমার্গের স্থল তত আত্মা অবিনশ্বর পর-শ্লোকে সেই কথা উঠিতেছে। 

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ । 
ন চৈব ন ভবিস্যামঃ সর্ষের বয়মতঃপরম্।॥। ১২ ॥ 

আমি কদাচিৎ ছিলাম না, এমন নহে। তুমি বা এই রাজগণ ছিলেন না, এমন 
নহে। ইহার পরে আমরা সকলে যে থাকিব না” এমন নহে। ৯২1 

ুদ্ধে স্মজন-নিধন-সম্ভাবনা দেখিয় অর্জন*অনুতাপ করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ ইহার 
ূরবশ্োকে বলিয়াছেন, “যাহার জগ্ত শোক করিতে নাই, ভাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ” 
যে মরিবে, তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে কেন, ভাহা এই শ্লোকে বুঝাইতেছেন। 
ভাবার্থ এই যে, “দেখ, কেহ মরে নাঁ। দেখ, আমি, ভুমি, আর এই রাজগণ অর্থাৎ সকলেই 
চিরস্থায়ী; পূর্বেও সকলেই ছিলাম, এ জীবন ধ্বংসের পর সবাই থাকিবে। যদি থাকিবে, 
মরিবে না, তবে তাহাদের জন্য শৌক করিবে কেন?” 

ইহাই হিন্দুধর্মের স্থূল কথা-_হিন্দুধর্ান্তর্গত প্রধান ততব। কেবল হিন্দুধর্মের নহে, 
্রীটধর্সের, বৌদ্ধধর্টোর, ইস্লামধর্ম্মের, সকল ধর্মের মধ্যে ইহাই প্রধান তত্ব। সেতদ্ব এই 
যে, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মা আছে, এবং সেই আত্মা অবিনাশী। শরীরের ধ্বংস হইলেও 
আত্ম পরকালে বিদ্যমান থাকে। পরকালে আত্মার কি অবস্থা হয়, তদ্ধিষয়ে নানা 





আজকাল বৈজ্ঞানিকেরাই বড় বলবান্‌। পৃথিবীর মত ধরদ এক দিকে, হারা আর র্‌ 


এক দিবে) ছাদের প্রচ প্রতাপ পৃথিবীর সম ধর্ম হি হাইডেছে। অথচ ৃ 


বিজ্ঞানের * অপেক্ষা ধর্ম বড়। পক্ষান্তরে ধর্ম বড় বলিয়া৷ আমর! বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ ৰ 
করিতে পারি না। ধর্দও সত্য, বিজ্ঞানও সত্য । অতএব এস্থলে আমাদের বিচার 
করিয়া দেখ। যাঁউক, কতটুকু সত্য কোন্‌ দিকে আছে। বিশেষতঃ শিক্ষিত বাজালী, 
বিজ্ঞান জানুন বা না জানুন, বিজ্ঞানের গ্রতি অচল ভক্তিবিশিষ্ট । বিজ্ঞানে রেলওয়ে 
টেলিগ্রাফ হয়, জাহাজ চলে, কল চলে, কাপড় হয়, নানা রকমে টাকা আসে, অতএব 
বিজ্ঞানই তাহাদের কাছে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ। যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টাকা লেখা 
যাইতেছে, তখন আত্মবাদের বিজ্ঞীন যে প্রতিবাদ করেন, তাহা৷ বিচার করিয়া দেখ উচিত। 

এ বিচারে আগে বুঝা কর্তব্য যে, আত্মা কাহাকে বলা যাইতেছে, এবং হিন্দুরা 
আত্মাকে কিরূপ বুঝে । 

হিন্দু দার্শনিকেরা আতকে বলেন, *অহ্প্রত্যয়বিষয়াস্পদপ্রত্যয়লক্ষিতার্থ;”-_- 
অর্থাৎ “আমি” বিলে যাহা বুঝিব, সেই আত্মা । এ সন্ধে আমি পূর্বে যাহা লিখিয়াছি, 
তাহা উদ্ধত করিতেছি। তাহা এই বাক্যের সম্প্রসারণ মাত্র। 

“আমি ছুখ ভোগ করি_কিন্ত আমি কে? ধাহ্-প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু 
তোমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ, আমি বড় ছুংখ পাইতেছি--আমি বড় 
সুখী। কিন্তু একটি মমুস্যাদেহ ভিন্ন “তুমি” বলিব, এমন কৌন সামগ্রী দেখিতে পাই না। 
তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল ভমার জ্ঞানগোচর।। তবে কি তোমার 
দেহেরই এই সুখ দুঃখ ভোগ বলিব? ৃ 

তোমার মৃত্যু হইলে তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে, কিন্ত তৎকালে তাহার 
সুখ ছুঃখ তোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে 
অপমান করিয়াছে, তাহাতে দেহের কৌন বিকার নাই, তথাপি তুমি ছুঃখী। তবে তোমার 








7 ডিন আদ আখ উচিত থে, চলিত প্রধনুদারে হই বিজন যলিতেছি ও বলিব। 


স্‌ 






৩২ ৃ ... প্ীদ্পবদগীতা 
দেহ ছুখভোগ করে না। যে ছুখভোগ ফিকে সে ম্বতত্ত্র।, লই ছি 
তুমি নে । .. বা 
এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা খা যে, রই জগতের কিয়দংশ ধু 
গৌচর, কিয়দংশ অনুমেয় সাত্র ইন্দ্রিয়-গোচক্স নহে, এবং সুখ ছ্‌ঃ খাদির ভোগকর্জা। : 
সুখ দুঃখাদির ভোগকর্তা, সেই আত্মা ৮ * 

আত্মতত্ব ধিষযয়ক, এই স্থুল কথা! শ্রীষ্টিয়াদি সকল রথে আছে। নি তাহার 
উপর আর একটা অতি তুক্ষ্স, অতি চমৎকার কথা, কেবল হিন্দুধর্মদেই আছে। মেই তত্ব 
অতি উন্নত, উদার, বিশুদ্ধ, বিশ্বাসমাত্রে মনুয্ঙ্ন্ম সার্থক হয়। হিন্দু ভিন্ন আর কোন 
জাতিই সেই অতি মহত্বত্ব অনুভূত করিতে পারে নাই। যে সকল কারণে, হিন্দুধর্ম অসম 
সকল ধর্দ্দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা তাহার মধ্যে একটি অতি গুরুতর কারণ। সেই ভর্ধ 
এখন বুঝাইভেছি। ৃ 

আত্মা সকলেরই আছে। তুমি যখন আমা হইতে ভিন্ন, তখন তোমার আত্মা আম। 
হইতে কাজেই ভিন্ন। কিন্তু ভিন্ন হইয়াও গ্রকৃতরূপে ভিন্ন নহে। মনে কর, বছসংখ্যক 
শৃন্য পাত্র আছে; তাহার সকলগুলির ভিতর আকাশ আছে। এক পাত্রাভ্যন্তরস্থ 
আকাশ পাত্রান্তরস্থ আকাশ হইতে ভিন্ন। কিন্তু পৃথক্‌ হইলেও সকল পাত্রস্থ আকাশ 
জীগতিক আকাশের অংশ। পাত্রগুলি ভগ্ন করিলেই আর কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না। 
সকল পাত্রস্থ আকাশ সেই জাগতিক আকাশ হইতে অভিন্ন হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
জীবগত আত্ম! পরস্পর পৃথক্‌ হইলেও জাগতিক আত্মার অংশ; দ্রেহ বন্ধন হইতে বিদুকত 
হইলে সেই জাগতিক আত্মায় বিলীন হয়। এই জগদাত্মাকে হিন্দু-দার্শনিকের! পরমাত্বা 
বলেন। জীবদেহস্থায়ী আত্মা যত দিন সেই পরমাত্মায় বিলীন ন! হয়, তত দিন তাহাকে 
জীবাত্মা বলেন। 

এখন এই জীবাত্মা কি নশ্বর? দেহের ধ্বংস হইলেই কি তাহার ধ্বংস হইল? 
ইহার সহজ উত্তর এই যে, যাহা অবিনশ্বরের অংশ, তাহা কখন নশ্বর হইতে পারে না। 
যদি জাগতিক আকাশ অবিনশ্বর হয়, ভবে ভাগুস্থ আঁকাশও অবিনশ্বর । যদি পরমাত্মা 
অবিনশ্বর হয়েন, তবে তদংশ জীবাত্মাও অবিনশ্বর | 

এই হইল হিন্দুধর্মের কথ! । অন্য কোন ধর্ম এই অত্যু্নত তত্বের নিকটেও আদিতে 
পারেন নাই। আমরা পরে র দেখাইব যে, ইহার অপেক্ষা উন্নত তত্ব মনুষ্যজ্ঞীত তত্বের ভিতর 





* প্রবন্ধ পুত্তক। 








গার নাই বলিলেও হয়? পাড় খষির। বলিতে শানে, পআমরা মি আর কিছুনা 
করিতাঁম, কেবল এই কথা! পৃথিবীতে প্রচীর করিয়া যাইতাম, তাহা হইলেও, আমরা সকল 
মন্ৃষ্যের উপরে আসন পাইবার যোগ্য হইভাম।”* বাস্তবিক এই সকল তত্বের আলোচনা 
করিলে ভাহাদিগকে মনুখ্যমখ্যে গণনা করা যাইতে পারে না? দেবতা বলিতেই 
ইচ্ছা করে। 

এখন দেখা" যাঁউক, বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন। তাহারা বলেন, আদৌ 
আত্মার অস্তিতের প্রমাণ নাই । প্রমাণাভাবে কোন কথাই স্বীকার কর্তব্য নহে। যখন 
আত্মার অস্তিত্বই স্বীক্কার করা যাইতে পারে না, তখন তাহার অবিনাশিতা, জীবাত্মা, 
পরমায্মা, এ সকল উপন্যাসমধ্যে গণনা করিতে হয়। এই শ্রেণীর এক জন জগছিখ্যাত 
লেখক, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার পক্ষে যে আপত্তি, তাহা বিশদরূপে বুঝাই'য়াছেন। 
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এইখানে পাঠক একটু সক্ষম বুঝিয়া দেখুন। এই বিচারের তাংপর্য্য এই তি 
আত্মার অস্তিত্ের প্রমাণাভাঁব, সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব অসিদ্ধ। তত্ডিন্ন ইহার দ্বারা 
আত্মার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে না। আত্মা নাই, এমন কথা মিল কি কেহই বলিতে 
পারেন না। উক্ত বিচারে যে আত্মার জনন্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, তাহা মিল নিজেই 
বুঝাইতেছেন। 










* যে তত্বটা বুঝা ইলম, তাহা থে বিলাতী 7১9000৩1া0 নয়, এ কথা! বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন নাই। 
1 পাক 25500 ০% 2517059 0, 197, শিক্ষিত সন্পর্থায়ের জন্ত এই টীকা! লেখা যাইতেছে, সতরাং না 
তররমা দেওয়। ধাইবে না| 
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৬৪ প্রীমপ্তগবদর্গীতা 
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জড়বাদীর আপত্তি এই বিচারে ভাঙিয়া গেল, তাহার চিন্নমীত্র রহিল না। তথাপি 
ইহাতেই আত্মবাদী জয়ী হইতেছেন না। পৃথক্‌ আত্মা নাই, অথবা তাহা নশ্বর, এ কথা 
বলিবার কাহারও অধিকার নাই, ইহাতে প্রমানীকৃত হইল। কিন্ত আত্মা যে একটি স্বততত্ 
পদার্থ, এবং তাহ। অবিনাশী, ইহা প্রমাণীকৃত হইল না। তুমি বলিতেছ, স্বতন্ত্র আত্মা আছে, 
এবং তাহা অবিনাশী, এ কথার প্রমাণ কি? 


- অনেক সহস্র বংসর ধরিয়া পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রমাণ সংগৃহীত 
হইয়া আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা তাহা অপ্রচুর বলিয়া উড়াইয়। দেন। বৈজ্ঞানিকের! 


এ 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৩৫ 


সত্যবাদী এবং প্রমাণ সম্বন্ধে তাহার! স্থবিচারক। অতএব তাহারা এ কথা কেন বলেন, 
সেটাও বুঝিয়। রাখা চাই। 

বুঝিতে গেলে, আগে বুঝিতে হইবে, প্রমাণ কি? যাহা দ্বারা কোন বিষয়ের জান 
জদ্মে, তাহাই তাহার প্রমাণ । আমি এই পুষ্পটি দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই,. জানিতে 
পারিতেছি যে, পুষ্পটি আছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিই এখানে পুষ্পের অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি 
গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া মেঘগর্জন শুনিলাম, ইহাতে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে। 
এখানে মেঘ আমার প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কিন্তু মেঘের ধ্বনি আমার প্রত্যক্ষের * 
বিষয়। প্রত্যক্ষাভাবেও মেঘবিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার কারণ পূর্ববকৃত প্রত্যক্ষ হইতে অন্মান। 
যখনই যখনই এইরূপ গঞ্জনধ্বনি শুনিয়া আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত কর! গিয়াছে, তখনই 
তখনই আকাশে মেঘ দেখা গিয়াছে । 

অতএব আমরা দ্বিবিধ প্রমাণের দেখা পাইতেছি (১) প্রত্যক্ষ, (২) অন্ুমানি। 
ভার'হবর্ধীয়ের। অন্তবিধ প্রমাণও স্বীকার করেন, তাহার কথ। পরে বলিতেছি। বৈজ্ঞানিক 
বা জড়বাদিগণ অন্য কোন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন না। তাহারা অনুমান সম্বন্ধে 
ইহাও বলেন যে, যে অনুমান প্রত্যক্ষমূলক নহে, সে অনুমান অনিদ্ধ ; অথব! এন্ধপ অনুমান 
হইতেই পারে না। এই তত্বের মীমাংসা জন্য ইউরোপীয়ের৷ এক অতি বিচিত্র এবং 
মনোহর দর্শনশাস্ত্র স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিবার স্থান নাই। 

এখন, ইহা! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মা কখন কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় 
হয় নাই। শরীর প্রত্যক্ষ, কিন্ত শরীরস্থ আত্মার প্রত্যক্ষতা নাই। শরীর-বিষুক্ত আত্মারও 
কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষমূলক কোন 
অন্ুমানও হইতে পারে না । কেবল ইহাই নহে। আত্মা ভিন্ন এমন অন্য কোন পদার্থ সম্বন্ধে 
মনুষ্যের কোন প্রকার প্রত্যক্ষজাত কোন প্রকার জ্ঞান নাই যে, তাহ! হইতে আত্মার অস্তিত্ব 
অনুমান করা যায়। এরূপ যে সকল প্রমাণ এদেশে বা ইউরোপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহ! 
বিচারে টিকে না। অতএব আত্মার অস্তিত্ব সম্বব্ধে কোন প্রমাণ নাই | 





+ তবে সর্ব দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাম যে, মৃত ব্যক্তির দেহবিমুক্ত আত্মা কখন কথন মনুপ্নের ইঞ্জিয়-গ্রতাক্ষ হয়। 
দেহ-বিষুক্াত্থা এইরূপে মননের ইন্দরিয়গৌচর হইলে অবস্থাবিশেষে ভূত প্রেত নাঁম প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকের! বলেন, এ সকল 
চিত্তের ভরমমান্র, রজ্জুতে সপ্পজ্ঞানবৎ ত্রমজ্ঞান মাত্র, আর ঈদৃশ ভ্রমজ্ঞানই আত্মার স্বাতন্তরো বিশ্বামের কারণ । কিন্তু এক্ষণে 
ইউরোপ ও আমেরিকায় 91716521157) তন্থের প্রাহূর্ভাবে, এই প্রেততত্বই বিজ্ঞানের একটি শাখা হইয়! দাড়াইয়াছে$ এবং 
02901655, ডা০1150৩ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজানিকেরা। এতদিয়ক প্রমাণ সকল এমম উত্তমরূপে পরীক্ষিত ও শ্রেণীবন্ধ করিয়াছেন যে, 


্ 





করিয়া “বিজ্ঞান আত্মাকে পাইল ; শা পাইনা কেন, না বজ্ানে ধুর গ্লতিলক্তি . : 
| নাই।: যাহার যত দৌড় তাহার বেশী সে যাইতে পারে না। ডুবুরী কোমরে দড়ি বিয়া 

: সাগরে নাষে, যতটুকু দড়ি তত দূর যাইতে পারে, তার বেশী যাইতে পারে না, সাগরে 

সমস্ত রত কুড়াইবার তার সাধ্য নাই। প্রমাণের দড়ি বিজ্ঞানের কোমরে কাঁধ, বিজ্ঞান 
প্রমাণের অপ্রাপ্য আত্মতন্ব পাইবে কোথা? যেখানে বিজ্ঞান পৌছে না, সেখানে 
বিজ্ঞানের অধিকার নাই, যে উচ্চ ধামের নিম্ন সোঁপানে বসিয়। বিজ্ঞান জন্ম সার্থক করে, 
সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অনুসন্ধান করাই ভ্রম। “0 10801039 3010006 নি 
60 800]08 079 190010219 090000 0 ৪0 8109, 81109 1% 0088 0106 6য়]01917) 0019 
1081900869 01 70700, 702 00106. আ৪৪ 10 6006 0510:6 ৪11 9019006) ৪100 
29108108102 6561) 8109 8901) 1009) 106617):6690 9৮90. 19019: 01 81] 16৪ 
85869]08) 18008) 800 189, 01001019586 0078 609 1988 015 ৪১০৮৪ 
0] 119908 1090908 9 00 1001£91 0008: 119 01110701) 8৮ 070989888 চা9 00 
00 01309798210. 810169 ০01 09৮9৫০7 80010100019 ০1 7900 ৪00 79891) ৩ 
819 £/0981790] 81079 ০080 0দা]. 011028,0681)16 110080176, 10109 ৪৪2 01 1199/%911) 
6106 9788৪ ০0009 2610, 6138 চ0] 0080 01290 81221] 109 10807 101 002 08130817 
৪৪ 7000 88 9791 00 10119 (1১9 1638 10: 7191017)0 60 (119 16108) 6106 1009100 
8700. 616 70018189009 0 8৫191798 ৪%৪] 10 ঠ10101119 10 000: [0709 870 
881126.৮1 যখন বিজ্ঞান একটি ধূলিকণার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে না তখন আত্মার 
অস্তিত্ব প্রমাণ করিবে কি প্রকারে ? যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে ন! পায়, সে বিজ্ঞানে পায় না। 
যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে পাইয়াছে, তাহার কাছে আত্মবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের কোন 


প্রয়োজন নাই । 








প্রতিপক্ষের কিছু গৌলযৌগে পড়িয়াছেন। ইহার নান প্রকার বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। তবে বি বলা যাইতে পারে যে, 
প্রেতপ্রত্যক্ষের যধার্ধ্য এখনও বৈজ্ঞানিকের| সাধারণতঃ শ্বীকার করেন ন1। হুতরাং উহ। জাঙ্খার অস্তিত্বের প্রমাণের মধ্যে 
আমি গ্রণন। কমিতে পারিলাম না। আর ঈদৃশ প্রমাণের উপর ধর্সের ভিত্তি স্থাপন করা বাঞনীয় বিধেচন! করি না। ধর্ম 
বিজ্ঞান নহে; তাহার ভিত্তি আরও দৃঢদ-স্থাপিত। 

* আকা। 

1+:0716001 251181009) 10019, 2. 447. 

2 কতকগুলি ইউরোপীয় দাশদিকদিগের মতে বহির্শগতের অত্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। 


-. 





্‌ অব, টি ২2 বর 


. জ্ঞান মাতরের উপায় প্রমাণ, তখন অবস্ত ীকার করিতেছ হে, প্রমাধাতিরিকত জেয কিছুই 

মাই। আত্মতত্ব যখন প্রমাণের অতীত আত্মার অস্তিদবের যখন প্রমাণ নাই, তখন 

আত্মস্নধ মনুয্যের কোন জ্ঞান নাই, ও হইতে পারে না। অডএব আত্মা আছে রি না 

জানি না, ইছা ভিন্ন আর কিছু আমাদের বলিবার উপায় নাই। উরে ২ 
এ কথার ছইটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। একটি প্রাচীন দু াশনিষদিগের 


উত্তর, একটি আধুনিক জর্নাণদিগের উত্তর । দর্শনশান্ত্রে এই ছুইটি জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ । 
এই ছুই জাতিই দেখিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক যে অনুমান, তাহার গতিশক্তি 
অতি সম্ধীর্ণ তাহ! কখনই মনগয্য-জ্রানের সীমা! নহে । এই জস্ত হিন্দু দার্শনিকেরা অস্যবিধ 
প্রমাণ স্বীকার করেন। নৈয়াফ্িকের৷ বলেন, আর দ্বিবিধ প্রমাণ আছে, উপমান এবং 
শান্দ। সাংখ্যের উপমান স্বীকার করেন না, কিন্ত শাব্দকে তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া স্বীকার 
করেন। 

উপমান (89108) যে একটি পৃথক্‌ প্রমাণ, ইহ। আমরা পাঠকদিগকে স্বীকার 
করিতে বলিতে পারি না। অনেক স্থলে উহার দ্বারা প্রমাণজ্ঞান জন্মে না, ভ্রমজ্ঞান জন্মে । 
যেখানে উপমান প্রমাণের কাধ্য করে, সেখানে উহা! পৃথগ্বিধ প্রমাণ নহে, অন্ুমানবিশেষ 
মাত্র। এক্ষণে “শা” কি, তাহা বুঝাইতেছি। 

আত্বোপদেশই শা, অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদাদিশুন্ত যে বাক্য তাহাই তৃতীয় প্রমাণ । 
যদি বেদাদিকে এম গ্রমাদািশুন্য বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহা প্রমাণ। 
যদি বেদাদিকে আমরা ভ্রমপ্রমাদাদিশৃম্ত বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি, তবে আত্মার 
অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা৷ বেদে উক্ত হইয়াছে বলিয়া, উহ! অণায়াসে স্বীকার করা যাইতে 
পারে। পরস্ত বেদাদি যদি মনুষ্যোক্তি হয়, তবে উহা ভ্রমপ্রমাদাদিশৃন্ত বলিয়া স্বীকার করা 
যাইতে পারে না, কেন নী, মনুষ্যমাত্রেই ভ্রমপ্রমাদাদির অধীন। স্থূল কথা, এক ঈশ্বরই 
্রমপ্রমাদাদিশৃন্ত পুরুষ। যদি কোন উক্তিকে ইশ্বরোক্তি বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে 
পারি, তবে তাহাই প্রকৃত শাব্রপ প্রমাণ । খ্রীষ্টিয়ানেরাও ইহাকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া 
স্বীকার করেন-__ইংরাজি নাম 7১9%6196100, বস্তত যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া 
স্বীকার কর! যাঁয়, তবে তাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কেন না, 
প্রত্যক্ষ ও অন্থুমানও ভ্রান্ত হইতে পারে, ঈশ্বর কখনই ভ্রান্ত হইতে পারেন না। যদি এই 
শ্লীতাকে কাহারও ঈশ্বরোক্তি বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা সম্বন্ধে 














হার” অগ্ত পরমা বিবার অরোজন। নাই; এই ঈীতা ্ 
নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিক, স্বীতাদিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া কার করিবেন না. | 
বিল করিত ছিনি কি বধ হেন | 2 ৪ 
 স্বাহাদিগের জন্য জন্মাণ- দার্শনিকদিগের উত্বর আছে। কা হি নে 
রি বুঝাইবার স্থান এখানৈ নাই। কিন্ত কাট এবং সাহার পরবর্তী কতকগুলি লব. 
প্রতিষ্ঠ দার্শনিকদিগের মত এই যে, প্রত্যক্ষ এবং প্রতাক্ষমূলক অনুমান ভিন্ন জ্ঞানের অন্ত 
কারণ আছে। তাহারা বলেন, কতকগুলি তত্ব মন্ুষ্যচিত্তে স্বতঃসিদ্ধ। ত্তাহারা কেবল 
“বলেন” ইহাই নয়, কা্ট এই তত্বের যে প্রকার প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা মনুসযবৃদ্ধির 
আশ্চর্য্য পরিচয়স্থল। কান্ট ইহাও বলেন যে, যাহাকে আমরা বুদ্ধি বলি, অর্থাৎ যে শক্তির 
দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষাদি হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান লইয়া বিচার করি, তাহার অপেক্ষা উচ্চতর 
আমাদের আর এক শক্তি আছে। যাহা বিচারে অপ্রাপ্য, সেই শক্তির প্রভাবে আমর! 
তাহ! জানিতে পারি। শীশ্বর, আত্মা, এবং জগতের একত্ব সন্বস্ীয় জ্ঞান আমরা সেই মহতী 
শি হইতে পাই। এই ৭]2811808000068] [11109075,” সর্ধ্ববাদিসম্মত নহে। 
অতএব এমন লোক অনেক আছেন যে, আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাঁশিতায় বিশ্বাস তাহাদের 
পক্ষে ছুর্লভ। তবে যাহা, আমার জ্ঞান ও বিশ্বীসমতে সত্য, তাহা! আমি এখানে বলিতে 
বাধ্য। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, চিত্তবূত্তি সকল সমুচিত মাড্জিত হইলে, 
আত্মসম্বন্ধীয় এই জ্ঞান ব্বতঃসিদ্ধ হয় ।* 
ভক্তের এ সকল কচকচিতে কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরভত, কেবল ক্ষুদ্র দর্শন- 
শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়। আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা অ্বিনাশিতা। স্বীকার করেন না। ভক্তের 
পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে, ঈশ্বর আছেন, এবং তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনিই পরমাত্মা এবং 
য়ংই সর্বভূতে অবস্থান করিতেছেন। তবে যে এই দীর্ঘ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার 
কারণ এই যে, অনেকে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মতত্বকে উপহসিত 
করেন। তীহাদের জানা উচিত যে, আত্মতন্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অতীত হউক, বিজ্ঞান- 
বিরুদ্ধ নহে। | 
দেহিনোইন্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জবা । 
তথা হস্ত ন মুত ॥ ১৩ 





উত্তর-_না। লিক বাই 





রতন ভু দেহে কৌ, গু মৌ বান পার 
পণ্ডিত তাহাতে সুক্ধ হন না। ১৩) ৃ 

নিতো প্রথম প্রধান জায় জবিরাদিা; আজকে বির হান ও রি 
কথিত হইতেছে__জন্নাস্তরবাদ। যেমন এই দেহেতেই আমাদিগকে ভ্রামশঃ কৌমার, 
যৌবন, জরা ইত্যাদি অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইতে হয়, তেমনি দেহাস্তে দেহাস্তরপ্রান্তি অবস্থাস্তর- 
প্রাপ্তি মাত্র। অর্থাৎ মৃত্যু কেবল অবস্থান্তর মাত্র, যেমন কৌমার গেঙ্গে যৌবন উপস্থিত 
হয়, ধবীবন গেলে জর! উপস্থিত হয়, তেমনি এ দেহ যায়, আর এক দেহ আসে +যেমন 
কৌমার গিয়া যৌবন আঁসিলে কেহ শোক করে না, যৌবন গিয়া জরা আসিলে কেহ 
শোক করে না, তেমনি এ দেহ গেলে দেহান্তর প্রাপ্তির বেলাই ব। কেন শোক করিব ? 

এই কথায়, মানিয়া লওয়া হইল যে, মরিলেই আবার জন্ম আছে। আত্মার 
অবিনাশিতা যেমন হিন্দুধর্দের প্রথম তত্ব, জন্মান্তরবাঁদ তেমনি দ্বিতীয় তত্ব। কিস্তু আত্মার 
অবিনাশিতা! যেমন গ্রীষ্টিয়াদি অন্যান্য প্রধান ধর্মে স্বীকৃত, জন্মাস্তরবাদ সেরূপ নহে। 
পক্ষান্তরে জন্মান্তরবাদ যে কেবল হিন্দুধর্েই আছে, এমনও নহে। বৌদ্ধধর্ট্েরও ইহা! 
প্রধান তত্ব, এবং অন্যান্য ধর্মেও ছিল বাঁ আছে। তবে ইউরোপে এ মত অগ্রাহ্য 
এবং ইহার কোন বৈজ্ঞানিক গ্রমাণ নাই। এজন্য শিক্ষিত বাঙ্গালি এ মত গ্রাহ্ 
করেন না । | 

বাস্তবিক আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তেমনি 
জন্মাস্তর সন্বন্ধেও তদ্রুপ কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে যেমন আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণ কর! 
যায় না, জম্মান্তরও অপ্রমাণ করা যায় না। তা না যাক্‌, যাহার প্রমাণাভাব তাহা মানিতে 
কেহ বাধ্য নহে । এই তত্বে বিশ্বাস যে চিত্তবৃত্তি সকলের সমুচিত অগ্ুশীলনে স্বতঃসিদ্ধ 
হয়, এমন কথাঁও আমি বলিতে পারি না। তবে যিনি স্বর্গ নরকাদি মানেন, জন্মাস্তরবাদীর 
অপেক্ষা তাহার বেশী জোর কিছুই নাই। বেমন জন্মাস্বনবাদের আপ্তোপদেশ ভিন্ন অন্য 
প্রমাণ নাই, স্বর্গ নরকাদিরও তেমনি অন্য প্রমাণ নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ দেশে 
অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইউরোপীয়দিগের দেখাদেখি ঞনাণা-হ্রাবেও ন্বর্গনরকে বিশ্বাসবান্__ 
অর্থাৎ স্ুখ-ছঃখ-যুক্ত পারলৌকিক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসবান্‌, কিন্তু জন্মাস্তরে কোন মতেই 
বিশ্বাসবান্‌ নহেন। 

কথাটা একটু বিস্তারে সমালোচনা! করিবার আমাদের একটু প্রয়োজন আছে। 
যিনি আত্মার অস্তিত্ব মানেন না, তাহার সঙ্গে ত আমাদের কথাই নাই, কেন না, তিনি 










৪5 ূ ৃ পীমতগবারগীতা 


কাজেই অনমাস্তর মানিবেন না। কিন্ত ফিনি সার নি ও জবনপিতা মা যান 
সম্মুখে একটা বড় গুরুতর প্রশ্ন আপনা হইতেই উপস্থাপিত হয়। 

জীবাত্মা যদি অবিনশ্বর হইল, তবে গেঁহান্তে তাহার কি গতি হয়? 

এ বিষয়ে জগতে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে। 

১। ভৃতযোন্মি প্রাপ্ত হয়। ইহা সচরাচর গস জাভিরিটের বিবি. 

২। ব্বর্গাদি লোকাস্তর প্রাপ্ত হয়। শ্বরীষ্টিয়ান ও মুসলমানদিগের এই মত। 

ও। জন্মান্তর গ্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধদিগের এই মত। 

৪1 পরক্রন্মে লীন হয়, বা! নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। এ 

হিন্দুধর্দে শেষোক্ত এই তিনটি মতই প্রচলিত আছে। এই তিনটি মতের ও 
কি প্রকার হইয়াছে, তাহা বুঝাইতেছি। হিন্দুরা বলেন যে, দেহাস্তে জীবাস্বা মুক্ত হয় 
না; আপনার কৃত কর্মান্ুসারে পুনর্ববার দেহাস্তর প্রাপ্ত হয়, তাহার আবার জন্মাস্তর হয়। 
যখন জীবাস্মা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, ঈশ্বরে লীন হইবার যোগ্য হইয়াছে, তখন আর 
জন্ম হয় না, ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় বা নির্বাণপ্রাপ্ধি হয়। ইহাকেই সচরাচর মুক্তি বা মোক্ষ বলে। 
কিসে জীবাত্বা এই অবস্থাপন্ন হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য । হিন্দুরা 
ইহাও বলেন যে, যখন জীবাত্মা মুক্ত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ এমন কোন মুকৃত 
করিয়াছে ফে, স্বর্গাদি উপভোগের যোগ্য, তখন জীবাস্মা কৃত পুণ্যের পরিমা শান্ুযায়ী কাল, 
স্বর্গাদি উপভোগ করে, পরে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। 


আপাততঃ শুনিলে এ সকল কথ! পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রাপ্ত অনেকের নিকট অশ্রদ্ধেয 
বলিয়! বৌধ হইতে পারে। কিন্তু একটু বিচার করিলে আর এক রকম বোধ হইবে। 

এই জস্মান্তরবাদ, হিন্দুধর্ম অতিশয় প্রবল। উপনিষহুক্ত হিন্দুধর্ম, গীতোক্ত 
হিন্দুধর্শ, পৌর ণিক হিন্দুধর্ম বাঁ দার্শনিক হিন্দুধর্ম, সকল প্রকার হিন্দুধর্দ ইহার উপর 
স্থাপিত। যেমন নৃত্রে মণি গ্রথিত থাকে, হিন্দুধর্মের সকল তত্বগুলিই তেমনি এই স্ত্রে 
গ্রথিত আছে। অতএব এই ততুটি আমাদিগকে বড় যন্বপূর্বক বুঝিতে হইবে । কথাটাও 
বড় গুরুতর,_অতি দুরূহ। আমরা বাল্যকাল হইতে কথাটা শুনিয়া আসিতেছি, ইহা 
আমাদের বাল্য-সংস্কারের মধ্যে, সুতরাং আমর! সচরাচর ইহার গৌরব অনুভব করি না। 
কিন্তু বিদেশীয় এবং অন্থধর্্মাবলম্বী চিন্তাশীল পণ্ডিতের! কুমংস্কারবর্জিত হইয়া! ইহার 
আলোচনাকালে বিম্ময়াবিষ্ট হয়েন! গীতার অনুবাদকার টউমসন সাহেব এতৎসন্বদ্ধে 
লিখিয়াছেন, “৫০১5৪৫]7 7৮8 009 27086 00561 800. 86971101099 ০59: 
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করিয়াছেন ।& 

কথাটা যদি এমনই গুরুতর, তবে ইহা! আর একটু ভাল করিয়া! বুঝিবার চেষ্টা করা 
যাউক। 

বল! হইয়াছে, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, ইহা হিন্দুশাস্ত্রের উক্তি। পরমাত্া বা 
পরক্রন্মের অংশ তাহ! হইতে পার্থক্যলাভ করিল কি প্রকারে? তাহার দেহবদ্ধাবস্থা ব! 
কেন? হিন্দুশাক্ত্রে ইহার যে উত্তর আছে, তাহা বুঝাইতেছি। ইশ্বরের অশেষ প্রকার 
শক্তি আছে। একটি শক্তির নাম মায়া। এই মায়! কি, তাহা স্থানান্তরে বুগাইব। এই 
মায়ার দ্বারা তিনি আপনার সত্তাকে জগতে পরিণত করিয়াছেন। তিনি চৈতগ্যময় ; তাহা 
ভিন্ন আর চৈতন্ত নাই ; অতএব জগতে যে চৈতন্ত দেখি, ইহা তাহারই অংশ; তাহার 
সিস্ক্ষাক্রমে এই অংশ মায়ার বশীভূত হইয়া পৃথক্‌ ও দেহবদ্ধ হইয়াছে। যদি সেই 
পৃথগ্ভৃত চৈতন্য বা জীবাত্বা। কোন প্রকারে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তবে আর 
তাহার পার্থক্য থাকিবে কেন? পার্থক্য ঘ্ুচিয়। যাইবে, জীবাত্মা৷ আবার পরমাত্মায় বিলীন 
হইবে। 

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীবাত্বা এই মায়াকে অতিক্রম করিবে কি প্রকারে ? 
যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়োগ ক্রমেই বদ্ধ হইয়া থা্চে, তবে আবার বিষুক্ত হইবার সাধ্য 
কি? ইহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরের নিয়োগ এপ নহে যে, জীবাত্মা চিরকালই মায়াবদ্ধ 
থাকিবে। তিনি ঘে সকল নিয়ম করিয়াছেন, মায়ার অতিক্রমের উপায়ও তাহার ভিতরে 
রাখিয়াছেন। সে উপায় কি, তদ্িষয়ে মতভেদ গাছে । কেহ বলেন জ্ঞানেই সেই মায়াকে 
অতিক্রম করা যায়; কেহ বলেন কর্মে, কেহ খলেন ভক্তিতে। এই সকল মতের মধ্যে 
কোন্টি সত্য, বা কোন্টি অসত্য, তাহার নিচাঁর পশ্চাৎ করা যাইবে । এখন সকলগুলিই 
সত্য, ইহ! স্বীকার করিয়া! লওয়া যাউক। এখন, এইগুলিই যদি ঈশ্বরে বিলীন হইবার 
উপায় হয়, তবে যে ব্যক্তি ইহজীবনে জ্ঞান, কর্ণ, বা ভক্তির সমুচিত অনুষ্ঠান করে নাই, 
সে ঈশ্বরে লয় বা মুক্তি লাভ করিবে না । তবে সে ব্যক্তির আত্মা, মৃত্যুর পর কোথায় 
যাইবে? আত্মা অবিনশ্বর; সুতরাং দেহত্রষ্ট আত্মাকে কোথাও না কোথাও যাইতে 
হইবে। 
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ইহার এক উত্তর. এই হইতে পারে যে, দেহত্ষ্ট আমা! কর্মানুসারে ন্যর্গে বা। নরকে 
যাঁইবে। স্বর্গ বা নরক প্রস্ৃতি লোকাস্তরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। কিন্তু প্রমাণের কথা 
এখন থাক। স্বীকার করা যাঁউক, কর্্মফলানুসারে আত্ব। স্বর্গে ব৷ নরকে যায় এখন 
জিজ্ঞাস্ত যে, জীবাত্ম। স্বর্গে বা নরকে কিয়ংকালের জন্ত যায়, না অনন্তকালের জন্ত যায়? 
যদি বল কিয়ৎকালের জন্য যায়, তবে সেখান হইতে ফিরিয়া আবার কোথায় 
যাইবে? জন্মান্তর স্বীকার না করিলে, এ প্রশ্নের উত্তর নাই। হয়, বল যে, জীব 


কর্মাফলের উপযোগী কাল স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া, পুনর্ব্ধার জন্মগ্রহণ করিবে, নয়, বল 


যে, অনন্তকাল সে স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে। 

রীষ্টিয়ানেরা তাই বলেন। তাহারা বলেন যে, ঈশ্বর বিচার করিয়া! পাঁগীকে অনন্ত 
নরকে এবং পুণ্যবান্কে অনন্ত স্বর্গে প্রেরণ করেন। 

এ কথায় বড় গোলমালে পড়িতে হয়। মনুষ্যলৌকে এমন কেহই নাই যে, কোন 
সৎ কর্ম কখন করে নাই বা কোন অসৎ কর্ম কখন করে নাই । সকলেই কিছু পাপ, কিছু 
পুণ্য করে। এখন জিজ্ঞান্ত যে, যে কিছু পাপ করিয়াছে, কিছু পুণ্য করিয়াছে, সে অনন্ত 
স্বর্গে যাইবে, না অনন্ত নরকে যাইবে 1 যদি সে অনস্ত স্বর্গে যায়, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার 
পাঁপের দণ্ড হইল না কেন1 যদি বল, অনন্ত নরকে যাইবে, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার 
পুণ্যের পুরস্কার হইল না কেন? 

যদি বল, যাহার পাঁপের ভাগ বেশী, সে অনস্ত নরকে, যাহার পুণ্যের ভাগ বেশী, সে 

অনন্ত স্বর্গে যাইবে। তাহা হইলেও ঈশ্বরে অবিচার আরোপ করা হইল। কেন না, 
তাহা হইলে, এক পক্ষে পুণ্যের কিছুই পুরস্কার হইল না, ০7 
ইইল ন11..::::... 7. 
_.. ফেবল ঈশ্বরের প্রতি অবিচার আরোপ করা হয় এমত নহে-। ঘোরতর নিচুরভা 
আরোপ করাও হয়। ধাহাকে দয়াময় বলি, তিনি যে এই অল্লকাল পরিমিত মমুস্তজীবনে 
কৃত পাপের জন্য অনস্তকাঁলস্থায়ী দণ্ড বিধান করিবেন, ইহার অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা 
আর কি আছে? ঈদৃশ নিষ্ঠুরতা! ইহলোকের পামরগণের মধ্যেও পাওয়া যায় না। 

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, পুণ্যের ভাগ কম, সে পুণ্যানরূপ কাল স্বর্গভোগ 
করিয়! অনস্তকাল জন্তা নরকে যাইবে, এবং তদ্িপরীতে বিপরীত ফল হইবে; তাহাতেও 
এঁ সকল আপত্তির নিরাস হইল না। কেন না, পরিমিত কাল, কোটি কোটি যুগ হইলেও, 
অনন্ত কালের তুলনায় কিছুই নহে। অবিচার ও নিষুরতার লাঘব হইল, এমন হইতে 
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পারে, অভাব হইল না। অতএব তুমি যদি স্বর্গ নরক স্বীকার কর, তবে তোমাকে অবস্থা. 
স্বীকার করিতে হইবে যে, অনস্ত কালের জঙ্থা স্বর্গ নরক ভোগ বিহিত হইতে পারে ন1। 
তুমি উদ্ধ ইহাই বলিতে পার যে, পাঁপ পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী পরিমিত কাল জীব স্বর্গ বা 
নরক, ব! পৌর্ধবাপর্ধ্ের সহিত উভয় লোক ভোগ করিবে। তাহা হইলে সেই সাবেক 
প্রশ্নটির উত্তর বাকি থাকে। সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা! কোথায় যাইবে? 
পরব্রন্মে লীন হইতে পারে না, কেন না, জ্ঞান কর্ম্মাদিই যদি মুক্তির উপায়, তবে ত্বর্গ নরকে 
সে উপায়ের সাধনাঠাবে মুক্তি অপ্রাপ্য। কেন নাঃ স্বর্গ নরক ভোগ মাত্র_-কর্মক্ষেত্র 
নহে, এবং দেহশ্ন্য আত্মার জ্ঞানেক্দ্িয় ও কর্মেক্সিয়ের অভাবে, স্বর্গ নরকে ল্লান কর্মের 
অভাব। অতএব এখনও জিজ্ঞান্ত, সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যায়! 

হিন্দুশান্ত্র এ প্রশ্নের উত্তরে বলে,_জীবাত্বা তখন জীবলোকে প্রত্যাগমন করিয়। 
দেহাস্তর ধারণ করে। হিন্দৃধর্টের, বিশেষতঃ এই গীতোক্ত ধর্মের এই অভিপ্রায় যে, 
জীবাত্মা সচরাচর দেহধ্বংসের পর দেহাস্তর প্রাপ্ত হইয়! পুনর্ববার জন্মগ্রহণ করে। সেই 
দেহাস্তর-প্রাপ্তিতে কর্মফলানুসারে এবং পাপপুণ্যের তারতম্যান্সারে সদসৎ যোনি প্রাপ্ত 
হয়। সচরাচর কর্মফল ভোগ জন্মাস্তরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কতকগুলি কণ্ম এমন আছে 
যে, তাহার ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে, আর কতকঞ্চলি কশ্ম এমন আছে যে, তাহার 
ফলে নরক ভোগ করিতে হয়। যে সেরূপ কণ্/ করিয়াছে, তাহাকে ব্বর্গে বা নরকে 
যাইতে হইবে। কর্মের ফলের পরিমাণান্ুুযায়ী কালই ন্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে, তাহার 
পর আবার জীবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিবে । 

কিন্ত যে ব্যক্তি জন্বাস্তর মানে না, তাহার সকল আপত্তির এখনও নিরাস হয় নাই। 
সে বলিবে, “যাহা বলিলে, এটা সাফ আন্দাজি কথা । অনন্ত স্বর্গ নরক ভোগ অসঙ্গত 
কথা স্বীকার করি। ব্বর্গ ও নরক আমি আদৌ মানিতেছি না। কেন না, তাহা 
প্রমাগাভাব। কিন্ত স্বর্গ নরক ন! মানিলেই জন্মাস্তর মানিব কেন? মানিলাম যে, আত্মা 
অবিনাশী। তুমি বলিতেছ যে, অবিনাশী আত্মা, যদি দেহাস্তরে না যায়, তবে কোথায় 
যাইবে? আমি উত্তরে বলিব, কোথায় যায় তাহা জানি না। পরকালের কথ! কিছুই 
জানি না। যাহা জানি না, যাহার প্রমাণাভাব, তাহ! মানিব না । জন্মান্তরের প্রমাণ দাও 
তবে মানিব। গত্যস্তরের প্রমাণাতাব, জন্মাস্তরের প্রমাণ নয়। তুমি যে রামও নও, 
শ্যামও নয়, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না ধে, তুমি যাদব কি মাধব । জন্মাস্তর যে হইয়া! 
থাকে, তাহার প্রমাণ কি? 
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কথা বড় শক্ত।, রা এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ দিয়া থাকেন, বা ইচ্ছা 
করিলে দিতে পানে, তাহ! আমি যথাসাধ্য নিয়ে সংগ্রহ করিলাম। 

১। এ দেশে সচরাচর, লোকের অদৃষ্ট-তারতম্য দেখাইয়া! এই মত সমর্থন করা হয়। 
কেহ বিনা দোষে ছুংখী; কেহ সহস্র দোষ করিয়াও সুখী, এ দেশীয়গণ জন্মাস্তরের সুকৃত 
ছুস্বত ভিন্ন এরূপ বৈষম্যের কিছু কারণ দেখেন না । লোকাস্থরে অর্থাৎ স্বর্গ নরকে সুকৃতের 
পুরস্কীর ও ছুদ্কতের দণ্ড হইবে, এ কথা বলিলে ইহলোকের অদৃষ্ট-বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে বুঝা 
যায় না। কেহ আজন্ম ছুঃখী, অন্সহীনের ঘরে জন্মিয়াছে; কেহ আজন্ম সুখী, রাজার ;:. 
একমাত্র পুত্র ;_জন্মকালেই এ অদৃষ্ট-তারতম্য কেন? যদি ইহা জীবের কর্মফল হয়, ত 
ইহজন্মের কর্মফল নহে, কেন না, সম্ধঃপ্রস্থত শিশুর ত কিছুই ইহজন্মকৃত কর্ম্ম নাই 

কাজেই তাহার। এখানে পূর্ধবজন্মকৃত কর্ম্দফল বিবেচন! করিয়া থাকেন। 
...আপত্তিকারক এ বিচারে সন্তষ্ট হইবেন না। মনে কর, তিনি বলিবেন, “সকলই : 
কিকার্মফল? যদি তাই হয়, তবে মৃত্যুকেও কর্মফল বলিতে হইবে। কিন্তু কখনও কোন 
জীব স্বৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। অতএব ইহাই সিদ্ধ যে, এমন কৌন কর্ম বা অকর্্দ : 
.. নহি, ফন্ছার! মৃত্যু হইতে রক্ষা, হইতে পারে । অতএব মৃত্যু কর্মফল হইতে পারে না। : 
মৃত্যু যদি কর্মফল না হইল, তবে জন্মই বা কম্মফল বলিব কেন? যাহা কর্মফল আর 
যাহা কর্মফল নহে, সকলই ঈশ্বরের নিয়মে ঘটে । ইহাও তাই। দম্পতি-সংসর্গে অবস্থা- 
বিশেষে পুত্র জন্মে, রাজার ঘরেও জন্মে; মুটের ঘরেও জন্মে। ইহাও তাই ঘটিয়াছে। 
এমন স্থলে জাতব্যক্তির কর্মফল খু'ঁজিব কেন ?” 

এখানেও বিচার শেষ হয় ন1। পূর্ববজন্মবাদী প্রত্যুত্তরে বলিতে পারেন, “ঈশ্বরের : 
নিয়মের ফলে সকলই ঘটে, ইহা আমিও স্বীকার করি। তবে বলিতেছি যে, এ বিষয়ে 
ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, পূর্ববজন্মকূত ফলানুসারে এই সকল বৈষম্য ঘটে | তুমি যে নিয়ম 
বঙ্গিতেছ, আমি তাহা! অস্বীকার করিতেছি-_জন্মের কারণ উপস্থিত হইলেই জন্ম ঘটিবে 
-_-ত1 রাজ্জীর গর্ভেই কি, আর দরিদ্রের গর্ভেই কি? কিন্তু এ নিয়মে কি জন্মতত্ব সকলই 
বুঝাইতে পার? কেহ রূপ, কাস্তি, বুদ্ধি, সদ্‌গুণ লইয়া! জন্মগ্রহণ করিতেছে-_কেহ কুরূপ, 
নির্বোধ ও গ্রগহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। তুমি যদি বল যে, এইরূপ প্রভেদ অনেক 
স্থলে জন্মের পরবর্তী শিক্ষার ফল, তাহাতে আমার উত্তর এই যে, শিক্ষার প্রভেদে কতক 
তারতম্য ঘটে বটে, কিন্তু সমস্ত তারতমাটুকু শিক্ষার্ীন বলিয়! বুঝা যায় না। কেন না, 
অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, এক প্রকার শিক্ষায় পাত্রভেদে ফলের বিশেষ তারতম্য ঘটে 
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এমন কি, শিক্ষা আরস্ত হইবার পুর্বে দেহ ও বুদ্ধির তারতম্য দেখা যাঁয়। ছয় মাসের 
শিশুদিগের মধ্যেও এ প্রভেদ লক্ষিত হয়। জানি, তুমি বলিবে যে, যেটুকু শিক্ষার অধীন 
বলিয়া বুঝা যায় না, সে তারতম্যটুকু বৈদিক, অর্থাৎ পিতা মাতা বা পূর্ববপুরুষগণের 
প্রকৃতির ফল। আমি ইহাও মানি যে, মাতা পিতা বা৷ তৎপূর্ধগামী পূর্ধবপুরুষগণের 
প্রকৃতি, এমন কি সংস্কার পর্যন্ত আমাদিগকে পাইতে হয়, এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ 
পণ্ডিতের তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। কিন্ত মন্ুষ্মধ্যে যে তারতম্যের কথ। বলিতেছি, 
তাহা তোমার বৈজিক তত্বে নিঃশেষে বুঝ! যায় না। দেখ, এক মাতার গর্ভে এক 
পিতার গুরসে অনেকগুলি ভাতা জন্মে ; তাহাদের মাতা পিতা ব৷ পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে কোনই 
প্রভেদ নাই ; অথচ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। ইহার উত্তরে তুমি 
বলিতে পার বটে যে, গর্ভাধানকালে মীতা। পিতার দৈহিক অবস্থা এবং ঘত দিন শিশু গর্ভে 
থাকে, তত দিন মাতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন ঘটন! সকল এই তারতম্যের 
কারণ। ন! হয় ইহাও মানিলাম-_কিস্ত যমজেও এরূপ তারতম্য দেখ! যায়--সে তারতমে]র 
কিছু কারণ নির্দেশ করিতে পার কি?” 

ইহারও বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন যে, এই সকল 
তারতম্য এত দূর মনুষ্ব-পরিজ্ঞাত নৈসগিক নিয়মাধীন বলিয়। বুঝা গেল, তবে বাকিটুকু 
মনুষ্ের জ্ঞেয় নিয়মের অধীন বলিয়া বিবেচনা! করা উচিত--পূর্ববজদ্ম কল্পনা করা অনাবন্যক। 
এখনও বিজ্ঞান এত দূর যায় নাই যে, এই তারতম্যের কারণ সর্বত্র নির্দেশ করা যায়; কিন্ত 
একদিন যাইবে ভরসা করা যায়। 

এ দিকে জন্মাশ্থরবাদীও বলিতে পারেন যে, এ তোমা; আন্দাজি কথা । যাহ! বিজ্ঞান 
এখন বুঝাইতে পারিতেছে না, তাহ! যে বিজ্ঞান বুঝাইতে *.:র, এবং ভবিষ্যতে বুঝাইতে 
পারিবে, এটা আন্বাজি কথা । ইহা আমি মানি না। 

এরূপ বিচারের অস্ত নাই, কোন পক্ষের জয় পরাজয় নাই । এখানে বৈজ্ঞানিক, 
জন্মাস্তরবাদীকে নিরস্ত করিতে পারেন না, বা জন্মান্তরবাদী বৈজ্ঞানিককে নিরস্ত করিতে 
পারেন না। উভয়ের দশ! তুল্য হইয়! পড়ে। যাহা অজ্ঞাত, উভয়কেই তাহার আশ্রয় লইতে 
হয়। তবে জন্মাস্তরবাদীকেই বিশেষ প্রকারে অজ্ঞাত ও অপ্রামাণিকের আশ্রয় লইতে হয়। 
এ বিচারে জন্মাস্তর প্রমাণীকৃত হইতেছে, এমন আমরা স্বীকার করিতে পারি না। 


২। যাহাতে মন্ুষ্যসাধারণের বিশ্বাস, তাহ]! সত্য বলিয়! বিবেচনা করিতে হয়, 
এমন কথ! অনেকে বলেন। শ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানের! যাই বলুন, অন্ান্য ধর্মাবলম্বী 
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মনুষ্যেরা সাধারণতঃ জন্মাস্তরে বিশ্বাস করে। পৃথিবী অনুসন্ধান করিলে দেখ! যাইবে, 
নানা দেশে নান! জাতিই অম্মাস্তরে বিশ্বাসবান্‌।% 

বলা বান্ছুল্য যে, এ প্রমাণও অনেক লোকের প্রতীতিকর হইবে না। যাহা জন- 
সাধারণের বিশ্বাস, তাহাও সকল সময়ে সত্য হয় না। ইহা! প্রসিদ্ধ। যথা, পৃথিবী 
সূর্যাদির সম্বর্তনকেন্্র। ূ 

৩৭ যত দিন না আত্মা বহুজন্মাঞ্জিত জ্ঞান কর্্মাদির দ্বারা বিধৃতপাঁপ হয়, তত দিন 
্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয় না। এক জন্মে সকলে তছুপযোগী চিত্তশুদ্ধি লাভ করে না। এ 
কথাটা আমাদের দেশী, কিন্তু গ্রীক দার্শনিকেরাও এই যুক্তির দ্বার! জন্মাস্তরবাদের সত্যতা 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাহার! তাহা সবিস্তারে পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহারা 7410900 নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সোক্রেতিসের উক্তি অধ্যয়ন করিবেন। বৈজ্ঞানিক 
বলিবেন, এ কথারও প্রমাণাভাব। 

৪। অনেকের বিশ্বাস যে, যোগসিদ্ধ পুরুষের! আপনাদিগের পূর্ববজম্মের বৃত্বান্ত 
স্মরণ করিতে পারেন। কিন্তু কোন সিদ্ধপুরুষের যে এরূপ পুর্ববজন্মস্থৃতি উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসজনক কিছু প্রমাণ নাই। পুরাণেতিহাসের সকল কথা যে 
বিশ্বাসযোগ্য নহে, হ, ইহা বলা বাহুল্য পা আর যদি কোন সিদ্ধপুরুষ যথার্থ ই বলিয়া থাকেন 
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ধিনি এ সকল কথার বিস্তারিত প্রথম সংগ্রহ দেখিতে চান, তিনি টেলর-প্রণীত “7১10)10৩ 0010016” নামক গ্রন্থের 
দ্বাদশ অধ্যায় অধায়ন করিবেন । 

1 কিন্তু ইহা! আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ভিন্ন দেশীয় লেখকেও এরাপ পূর্্বজনুম্থুতির কথা বলেন। 
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বলা বাহুলা, ইহা নব খোঁস গল্পঃমাত্র। 


ছিভীয়োহধ্যায়ঠ ৪৭ 
যে, তাহার পূর্ববজপ্স্থৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহ! হইলেও প্রমাণ সম্পূর্ণ হইল না। কেন 
না, ছুইটি সন্দেহের কারণ বিদ্ধমান থাকে, (১) তিনি সত্য কথ! বলিতেছেন কি না, (২) 


যদিও ইচ্ছাপূর্ব্ক মিথ্যা না বলুন, তাহার সেই বিস্মৃতি কোন পীড়াজনিত মস্তিক্ষের বিক্রিয়া 
মাত্র কিনা? 

৫1 যোগীদিগের পূর্বজন্মস্মৃতিতে বিশ্বাসবান্‌ না হইলেও, আর এক প্রকার 
পর্ববজন্মশ্বৃতির সাক্ষাৎ পীওয়া যায়। অনেকেরই এমন ঘটে যে, কোন নৃতন স্থানে আসিলে 
মনে হয় যে, পূর্বের যেন কখনও এ স্থানে আসিয়াছি--কোন একট! নৃতন ঘটনা হইলে মনে 
হয়, যেন এ ঘটনা পূর্ধ্বে কখন ঘটিয়াছিল। অথচ ইহাঁও নিশ্চিত ম্মরণ হয় যে, এ জন্মে 
কখন সে স্থানে আসি নাই বা দে ঘটন1 ঘটে নাই । অনেকে এমন স্থলে বিবেচনা করেন 


যে, পূর্ববজন্মে সেই স্থানে গিয়াছিল।ন, অথবা দেই ঘটন। ঘটিয়াছিল-_নহিলে এরপ স্মৃতি 
কৌথা হইতে উদয় হয় ? 


এরূপ স্মৃতির উদয় যে হইয়া থাকে, তাহা সত্য। অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি 
সত্য । অনেক পাঠকই বলিতে পারিবেন যে, তাহাদের মনে কখন না কখন এমন স্মৃতির 
উদয় হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্র ইহার সত্যতা স্বীকার করে। বৈজ্ঞানিকের! 
বলেন যে, এ সকল “78119019801 ]167707” অথবা মস্তিষ্কের 10070019 906100. 


কিরূপে এরূপ স্মৃতির উদয় হয়, তাহ কার্পেন্টর সাহেবের 71767 777//560799% নামক 
গ্রন্থ হইতে ছইটি উদাহরণ উদ্ধত করিয়া বুঝাইব। 
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30. দি এই ব্যক্তির মা না বাচিযা থাকিতেল, তাহা, হইলে এ স্মৃতি কোথা হইতে আসিল, 
_ তাহার কিছুই নিশ্চয়তা হইত না। ূ্ববজন্মবাদিগণ ইহা! পূ্ববজনস্্ৃতি বলিয়া ধরিতেন 

 জন্দেহ নাই। এইরূপ অনেক ্ৃতি আছে, যাহার আমরা কোন কারণ দেখি না, অনুসন্ধান 


করিলে ইহজন্মেই তাহার কারণ পাওয়া যাঁয়। এইরূপ সফল অনুসন্ধানের আর একটি 
উদাহরণ কার্পেন্টর সাহেবের এ গ্রন্থ হইতে উদ্ধত করিতেছি। এব 
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এ দেশে হইলে ইহার আর কৌন অন্ধুসন্ধান হইত না, গ্রীক, লাটিন ও হিক্র এই 
ভ্রীলৌকের “পূর্ববজন্মাঞজ্জিতা বিদ্যার” মধ্যে গণিত ও-স্থিরীকৃত হইত । 

পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, এরূপ সকল স্মৃতিই, অনুসন্ধান করিলে, 
এই বর্তমীন জীবনমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বেশী অনুসন্ধান না হইলে এ কথা স্থির 
করিয়া বলা যাঁয় না । তেমন বেশী অনুসন্ধান আজিও হয় নাই। যত দিন না হয়, তত দিন 
এ প্রমাণ কত দূর গ্রাহ, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। ও 








টি, : অঙ্্ধানের. ফব যাছা সু আর. একটা কিন বব 
রি না আত্মার ক্রিয়া? বদি বল, আত্মার ক্রিয়া, ভাবে পূর্ববম্মের সবিশেষ সৃতি 
আমাদের মনে উদয় হয় না কেন? কেবল এক আধটুকু অম্পষ্ট সৃতি কখন কদাচিৎ মনে | 
আসার কথা বল ফেন? আত্মা ত দেই জাছে, তবে ভাহার স্মৃতি কোথায় গেল? আঁর 
যদি বল, স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, তবে এই এক আধটুকু অস্পই ্মৃতিই বা! উদ্দিত হইতে পারে 





কি প্রকারে? কেন না, যে মস্তি পূর্ববজন্মের স্মৃতি ছিল, নসিব নেত্র সার ধ্বংস ১ 


পাইয়াছে-আর নাই। 

এ আপত্তির সুষীমাংসা কর! যায়। কিন্তু এর কেন না, এই সকল 
স্মৃতি যে পূর্ববজন্মস্মৃতি, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে না । 

শেষ কথা এই যে, ধাহারা জীবাত্বার নিত্যতা স্বীকার করেন, তাহাদের জন্মাস্তর 
স্বীকার ভিন্ন গতি নাই। আত্মা! যদি নিত্য হয়, তবে অবশ্য পূর্ব্বে ছিল। কোথায় ছিল? 
পরমাত্বায় লীন ছিল, এ কথা বল যাঁয় না। কেন না, পরমাত্মায় যাহ! লীন, তাহা জীবাত্মা 
নহে, তাহার পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই। আর যদি বল, লোকান্তরে ছিল, তাহা হইলে ইহলোকে 
তাহার জন্ম, জন্মীস্তর বলিতেই হইবে। লোকাস্তরে ছিল, যদি এমন ন1 বল, তবে অবশ্য 
বলিতে হইবে যে, ইহলোকেই দেহাস্তরে ছিল। 

এমন কেহ থাকিতে পারেন যে, আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করিবেন, কিন্তু নিত্যত! 
স্বীকার করিবেন না। অর্থাৎ বলিবেন যে, দেহের সহিত আত্মার জন্ম হয়, জম্ম হইলে আর 

ংস নাই; কিন্তু জন্মের পৃর্ধরবে যে আত্মা ছিল, এমন না হইতে পারে। ধাহারা এমন 

বলেন, গাহার! প্রত্যেক জীবজন্মে একটি নৃতন সৃষ্টির কল্পনা করেন। এরূপ কল্পন! বিজ্ঞান- 
বিরুদ্ধ। কেন না, বিজ্ঞানশান্ত্রের মূলস্থত্র এই যে, জাগতিক নিয়ম সকল নিত্য, তাহার 
কখন বিপর্ধ্যয় ঘটে না। এখন জাগতিক নিয়মের মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রমাণীকৃত একটি 
নিয়ম এই যে, জগতে কিছু নৃতন সমষ্টি নাই। জগতে কিছু নূতন স্থষ্টি হয় না,__নিত্য 
নিয়মাবলীর প্রভাবে বস্তুর রূপান্তর হয় মাত্র ॥* ই যে জীব-শরীর, ইহা জন্মিলে বা 
গর্ভে সঞ্চারিত হইলে কোন নৃতন স্থপ্টি হইল, এমন কথা বলা যায় না; পূর্বব হইতে বিদ্যমান 
জড়পদার্থ সমূহের নৃতন সমবায় হইল মাত্র। অন্য বস্ত্র রূপান্তর হইল মাত্র। আত্মা 
যাহা শরীরের সহিত জন্মগ্রহণ করিল, তাহা কিছুরই রূপাস্তর বল! যায় না। কেন না, 
আত্ম! জড়পদার্থ নহে, সুতরাং জড়ের বিকার নহে। পূর্বজাত আত্মা সকলও অবিনাশী, 
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সুতরাং তাহারও রূপান্তর নহে। কাজেই নূতন সমষ্টি বলিতে হইবে। কিন্ত নূতন স্ম্টি 
জাগতিক নিয়মবিরুদ্ধ। অতএব আত্মাকে অবিনাশী বলিলে নিত্য ও অনাদি কাজেই 
বলিতে হয়। নিত্য ও অনাদি বলিলে জ্মাস্তর কাজেই শ্বীকার করিতে হয়। 

আর ধাহার। আত্মার স্বাভন্ত্য বা অবিনাশিতা স্বীকীর করেন না, ভীহার! অবশ্য 
 জন্বান্তরও হ্বীকার করিবেন না। ভাহাদিগের প্রতি আমার বক্বয এই যে, জদ্মাস্তরবাঁদ 
অপ্রামাণ্য হইলেও ইহা ভীহাদিগের কাছে অশ্র্ধেয় হইতে পারেনা ভীহাদিগেরই 
জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতের! কি বলেন, গুনা যাউক& 22 
_. বৌদধতবেতা টি? 0ারও লেখেন, 01010 00 
পুত 8৩02৩ 01 গু্গএগ8৩চ ও ০ [গযগচগওি। ও ৪ উজ 








| ৪0. 8:19081005 2016 30000156680 
85089 9 08008119620 18 01 806 87506 81000090169 500. আ০0ত 10 075 01560058100 01 
10800010885 ০৫ ০9: [19 82001808800 080 07৪৪ 79 9906, 10:18 19:8081:0915 20019 8882 
৪2806100001 006 15068 60109 650153090 ) 16 0085 ৪1৪৪8 86 603 18068, 10 1618 8990. 
. (০2০ টগাণে ) 00 180800081১9 8180059৭110 16 116৪ 10 & ৪0092979300 6139 2920 ০1 
00701809000). 
টেলর সাহেব লিখিতেছেন__ 
“9 08101961১90 01 দুজ08। 0৮ 08100, 2100 ০০8:015 829 89810 01 
8] 89381608 812088, 008 05 1081019] 7972:09 গান 00101900900) 0৪ য 209 2065100197019 
9801৮ ০06 09089 1060 976০। 11979 6129 [:3860% 19 9. 89681001790 7 09 0886 টা 80 
00008971309 01 09088810 1৪ 178998 0০09 01 6009 02108 00088 2910097087)19 89610009928 
01 901081 809001%0100- 175776066 018/650] যা, টা 197 


কথাটার ভিতর একটু নিগৃঢার্থ আছে। খ্বীষ্টানের! জন্মাস্তর বিশ্বাস করেন না 
ভাহারা বলেন, স্বর্গে বসিয়া ঈশ্বর পাঁপ পুণ্যের বিচার করিয়া দোষীর দণ্ড ও পুণ্যাত্মার 
পুরস্কীর বিহিত করেন। টেলর সাহেবের এ কথাটার তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বর যে হাকিমের 
মত বেঞ্চে বসিয়া ডিক্রী ডিসমিস করেন, তাহার অপেক্ষা এই কার্্যকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ 


222 তিটিভিতিউউ 8 

« অনেকগুলি আধুনিক ইউরোপীয় লেখক জঙাস্তরবাদ মমর্থন করিয়াছেন । , £357067ও [.6955178 তন্মধ্যে সর্বশ্রেট । 
তস্ভিন্ন ঢ08167 592096 757305 ঘর, 10909০ট ৫6 ট০70003, 6৫221 প্রভৃতি অনেক ইতর লেখকের নাম করা 
যাইতে পারে। 

৭ 08৫014ওগ। 2, 100, 

$ হি বল, প্রেতত্বিৎ প্ভিতেরা প্রমাণ করিতেছেন থে, দেহজঃ টক কখন কখন খপ ইঞ্িিগোচর হইয়া 
খাঁকে, তাহাতেও জন্মাস্তরযাঁদের নিরাদ হয় না)। জন্মান্তরবাদীর। এমন বলেন না। যে, সকল সময়েই মৃতু হইবা মাত্র আত্ম দেহারে 
প্রধেশ করে। এমন হে কথন বন গহন গণ পক্ষে কানহল কট তাহা হইলে জব অরাণিত হইল না 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৫১ 


জীবাদৃষ্ট অধিকতর বৈজ্ঞানিক তত্ব বটে। কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝা উচিত। 
জগতের শীসনপ্রণালী এই যে, কতকগুলি জাগতিক নিয়ম আছে। তাহা নিত্য, কখন 
বিপর্য্স্ত হয় না। সেইগুলির প্রভাষে সমস্ত জাগতিক ক্রিয়া নির্বধাহ হয়; জগদীশ্বরকে 
কখনও হস্তক্ষেপ করিয়া নিজে কোন কাজ করিতে হয় না। ইহাঁও সত্য, সকল কাজ তিনি 
নিজেই করেন, কিন্তু সে নিয়মের আড়ালে থাকিয়া । কিন্ত যদি বলি ঘে, তিনি বিচারকার্্যে 
ব্রতী হইয়া জীবের মৃত্যুর পর, তাহার আলৃষ্ট সম্বন্ধে ডিক্রী ডিসমিস করিয়া কাহাঁকে ্বর্গে বা 
কাহাকে নরকে পাঠাইতেছেন, তবে যাহ! জগতের বিরুদ্ধ, ভাহ। কল্পন। করা হইল । এখানে 
নিয়মের দ্বারা কোন কার্য সিদ্ধ হইতেছে না, ব্বয়ং জগদীশ্বরকে কার্ধ্য করিতে হইতেছে। 
প্রত্যেক জীবের দণ্ড পুরস্কার বিধান, এক একটি ঈশ্বরের অনিয়মসিদ্ধ কার্য্য-_-অর্থাৎ 20178019. 
কিন্তু জন্মান্তরবাদে এ আপত্তি ঘটে না । ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, এইরূপ পাঁপাচারী এইরূপ 
যোনি প্রাপ্ত হইবে! কর্ণ কারণ, যোনিবিশেষ তাহার কার্ধ্য। এইরূপ কার্ধ্য-কারণ- 
সন্বন্ধ-নিবদ্ধ কন্মফলের দ্বারাই জন্মাস্তর সম্পাদিত হয়-_“10178019৮ প্রয়োজন হয় না। 
শ্লেগেল বড় গোঁড়া শ্রীষ্টিয়ান, কিন্তু তিনি ইউরোপের এক জন সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও 
পণ্ডিত। তিনি এ বিষয়ে যাহ! বলিয়াছেন, তাহার ইংরেজি অন্থুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি । 
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৫২ শ্রীমন্তগবদ্গীত। 


পরিশেষে আমেরিকা -নিবাসী লামুয়েল জনসন সাহেবের ইডি ক্লিন 
ইহার মত বিজ্ঞ লেখক ছুর্লভ। 
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এক্ষণে যাহা বলা হইল, তাহার স্থুল মর্ম বলিতেছি। 

১। জন্মাস্তরবাদ অপ্রমাণ করা যায় না। 

২। ইহার পক্ষে কোন রকম কিছু প্রমাণও আছে। 

৩। ধাহারা আত্মার অবিনাশিত| স্বীকার করেন, তাহ।দিগের নিকট ইহার 
প্রামাণ্যতা 'অথগ্ডনীয়। 

৪। ধাহারা আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, এই তত্ব ঠাহাদিগের নিকটও 
অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না, কেন না, জাগতিক নিত্য নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত পরলোকবাদ 
আর কিছুই প্রচলিত নাই। 

যিনি ভক্ত, তাহার পক্ষে এ সকল বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। যদি এই 
শ্লোকটিতে ঈশ্বরোক্তির মর্ম থাকে, তবে তাহাই ত্তাহার বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ। তাহার 
বিচার্য্য বিষয় এই যে, জন্মাস্তরবাদ যাহা গীতায় আছে, ভাহা যথার্থ ঈশ্বরোক্তি, না গ্রস্থকারের 
বিশ্বাসমাত্র--তিনি আপনার বিশ্বাস ঈশ্বরবাক্যমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন? 

যদি কাহারও এমন সংশয় উপস্থিত হয় যে, ইহা ভগবছুক্তি কি না এবং উপরে যে 
সকল প্রমাণের উপরে সমালোচনা করা গেল, তাহাতে যদি জন্মাস্তরে বিশ্বাসবান্‌ না হয়েন, 
তবে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, জন্মাস্তরে বিশ্বাস না করিলেও, এই গীতোক্ত ধন্ম গ্রহণ করা 
যায় কি না? 

ইহার উত্তর বড় সোজা । এই গীতোক্ত ধন্ম সমস্ত মনুষ্বের জন্য । জন্মাস্তরে যে 
বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; যে ন! করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্্ম। 
যে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; যে তক্তি না করে, ভাহার পক্ষেও 
ইহা! শ্রেষ্ঠ ধর্্ম। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহা! শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে ঈশ্বরে বিশ্বাস 
নাও করে, তাহার পক্ষেও ইহা! শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; কেন না, চিত্ুগুদ্ধি ও ইন্দ্িয়সংযম অনীশ্বরবাদীর 
পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; সেই চিত্তগুদ্ধি এই গীতার উদ্দেশ্য । এরপ বিশ্বলৌকিক ও সর্বব্যাপক 


সপশশা্াাাশীশীশাাশীশাাটীাপটিটিাাাাাাীশাটাাশীািশাাশিশীশ 
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দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৫৩ 
ধন্দ আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই । ধাহার বতটুকুতে অধিকার, তিনি ততট্‌কু 
গ্রহণ করিবেন। যেখানে যাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে সে অনধিকারী । ধাহার যাহাতে 
অধিকার, তিনি তাহা ইহাতে পাইবেন। 

মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শীতোফ্স্খছুঃখদাঃ 
আগমাপাগ়িনোহনিত্যাস্থাংপ্িতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥ 

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্ড্রিয়ের বিষয়ে তৎসংযোগ,* ইহাই শ্রীতোষাদি 
সুখহুঃখজনক। সে সকলের উৎপত্তি ও অপায় আছে, অতএব তাহা অনিত্য, অতএব হে 
ভারত! সে সকল সহ কর। ১৪। | 

একাদশ শ্লোকে বলা হইল যে, যাহার জন্য শোক কর। উচিত নহে, তাহার জন্য তুমি 
শোক করিতেছ। দ্বাদশ শ্লোকে এপ অনুযোগ করিবার কারণ নির্দেশ করা হইল। সে 
কারণ এই যে, কেহই ত মরিবে না, কেন না, আত্মা অবিনাশী। তুমি কাটিয়া! পড়িলেও 
সে থাকিবে, কেন না, তাহার আত্মা থাকিবে । একাদশ শ্লোক পাঠে জানা যায় যে, যখন 
গীতা প্রণীত হয়, তখন জন্মাস্তর জনসমাজে গৃহীত । একাদশ শ্লোকে অজ্নের আপত্তি 
আশঙ্কা করিয়া, ভগবান্‌ তাহারই খণ্ডন করিতেছেন। অজ্ঞুন বলিতে পারেন, আত্ম না 
হয় রহিল, কিন্তু যখন দেহ গেল, তখন আমার আত্বীয় ব্যক্তি যাহার জন্য শোক করিতেছি, 
সে আর রহিল কৈ? দেহাস্তর প্রাপ্ত হইলে সে ত ভিন্ন ব্যক্তি হইল। এই আপত্তির 
আশঙ্কা করিয়া ভগবান্‌ ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিতেছেন যে, এরূপ ভেদ কল্পনা কর] অনুচিত, 
কেন না, যেমন কৌমার, যৌবন, জরা এক ব্যক্তিরই অবস্থাস্তর মাত্র, তেমনি দেহাস্তর- 
প্রাপ্তিও অবস্থাস্তর মাত্র। ইহাতেও অজ্ঞন আপত্তি করিতে পারেন ষে, না হয় স্বীকার 
কর! গেল যে, দেহাস্তরেও দেহীর একতা থাকে-_কিন্ত মৃত্যুর একট। দুঃখ-কষ্ট ত আছেই? 
এই স্বজনগণ সেই কষ্ট পাইবে_-তাহা। স্মরণ করিয়া শোক করিব না কেন? তাঁহাদের 
বিরহে কাতর হইব না কেন ? 

তাহার উত্তরে ভগবান্‌ এই চতুর্দশ গ্লোকে বলিতেছেন যে, যে সকলকে তুমি এই 
ছুংখ বলিতেছ, তাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-জনিত। যতক্ষণ সেই 
সংযোগ থাকে, ততক্ষণ সেই ছুঃখ থাকে, সংযোগের অভাবে আর সে ছুঃখ থাকে না । 
যেমন যতক্ষণ ত্বগের সঙ্গে রৌদ্রাদি উত্তাপের বা হিমের শৈত্যের সংযোগ হয়, ততক্ষণ উষ্ণ 
বা শীত স্বরূপ যে ছুঃখ, তাহা অনুভূত করি, রৌদ্রাদির অভাব হইলে আর তাহা থাকে না। 


» * মাত্রান্চ শ্পর্শাশ্চ ইতি শঙ্করঃ। 


৫৪ .. স্ীমন্তগবদর্গীতা 


যাহ! থাকিবে না, অনিত্য, তাহা। সহ! করাই উচিত। যে ছুখ সহ করিলেই ফুরাইবে, 
তাহার জন্য কষ্ট বিবেচনা করিব কেন? 

এই সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্য গ। থাকিলেই জীবন মধুর হয়। অভ্যাস করিলে অভ্যাস- 
গুণে আর কোন ছুংখকেই ছুঃখবোধ হয় না। তার পর এই গীতোক্ত সর্ববানন্বময়ী ভক্তিতে 
মনুষ্যের জীবন অপরিসীম সুখে আপ্নত হয়। ছুঃখমাত্র থাকে না । জীবনকে সুখময় * 
করিবার জন্য, গোড়াতে এই ছুঃখসহিষ্ণতা আছে-_তাহা। ব্যতীত কিছু হইবে না। 
ইন্দ্রিয়গণের সহিত বহিষ্ষিবষয়ের সংযোগজনিত যে সুখ__ভোগবিলাঁসাদি, তাহাও ছুঃখের 
মধ্যে গণ্য করিতে হইবে, কেন না, তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে, তাহার অভাবও ছুঃখ 
বলিয়া বোধ হয়। এই জঙ্য “শীতোঞ্চ নুখছুঃখ” একত্র গণনা কর! হইয়াছে ।« 


যং হি ন ব্য়স্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ । 
সমছুঃখস্থখং ধারং সোহ্মতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥ 
হে পুরুষর্ষভ ! নুখছুঃখে সমভাব যে ধীর পুরুষ এ সকলে ব্যথিত হন না, তিনিই 
মোক্ষলীভে সমর্থ হন। ১৫। ৃ 
সুখ দুঃখ সহা করিতে পারিলে মোক্ষলাভের উপযোগী হয় কেন? ছুঃখ হইতে 
মুক্তিই, মুক্তি বা মোক্ষ। সংসার ছুঃখময়। ধাহাঁরা বলেন, সংসারে ছুঃখের অপেক্ষা সুখ 
বেশী, তাহাদেরও স্বীকার করিতে হইবে, সংসারে ছুঃখ আছে। এজন্য জন্মাস্তরও ছুঃখ, 
কেন না, পুনর্র্ধার সংসারে আসিয়া আবার ছুঃখভোগ করিতে হইবে । অতএব পুনর্জন্ম 
হইতে মুক্তিলাভও মুক্তি বা মোক্ষ। স্থলতঃ ছুঃখভোগ হইতে মুক্তিলাভই মোক্ষ। এই 
জন্য সাখ্যকার প্রথম ্মত্রেই বলিয়াছেন, চত্রিবিধছুঃখস্তাত্যন্তনিবৃত্বিরত্যস্তপুরুযার্থ।” 
এখন, ছুঃখ সহা করিতে শিখিলেই ্ঃ ইতি তি হর | কেন না, যে ছুঃখ সহ্য করিতে 





* এখানে মূলে যে মাত্র! শষ আছে, ও মাত্রান্পর্ণ পদ আছে; তাহার ই প্রকার রর করা যায়। উহার দ্বারা ইন্তিরগণকে 
বুঙধাইতে পারে, এবং ইন্রিয়গ্রণের বিষয়কেও বুঝাইতে পারে। শক্করাচার্ধয বলেন, "মাত্রা আভিশ্মীযন্তে শব্দাদয় ইতি 
শ্োব্রাদীনীন্তিক্গাণি, মাত্রাণাং ্পর্ণাঃ শবাদিভি; সংযোগা:1” আধরম্বামীও এরূপ বলেন, বখা--মীরস্তে জায়ন্তে বিষয়! আভিরিতি 
মাও ইলিয়ৃততয্তাসাং স্পশ| বিষয়েং সহ সন্ধা ( মাত্রাম্পর্ণাঃ)।" মধুহ্দন সরম্বতীও ঠিক তাই বলেন। পক্ষান্তরে, বিশ্বনাথ 
চক্তবর্াীঁ বলেন, “সাজা! ইন্লিঘগ্রীহাবিষয়াঃ।” তাতেও বড় আসিয়া যাইত না, কিন্ত একজন ইংরেজ অনুবাদক 12119 প্মরণ 
(করাইয়! দিয়াছেন যে, এই মাত্রা শব লাটিন ভাঁঘার 119:6212 ও ইংরাজিতে [১8115 স্ৃততাং তিনি “মাতাম্পর্পাঃ” পদের 
অনুযাদে “01807752700” লিখিয়াছেন। পরিমাপকানের অন্ত ইন্জিয়যিষয়েরও যে আবন্তকতা, ত্ধিবরে সন্দেহ নাই। 
সাংখ্যদর্শনের “তমা” শব্দের ভাংপর্যা বিচার কর! কর্তব্য। বলা.বাহণ্য যে, আমি বিধনাঁথ চবর্ধী ও ও ভেতিস ফাহেযেকে 
পরিত্যাগ করিয়া শঙকরা চারা ও পধরামীয় অনুসরণ করিয়াছি। 


ছবিতীয়োহধ্যায়ঃ &৫ 


শিখিয়াছে, সে ছু'খকে আর ছৃঃখ মনে করে না। তাহার আর ছুঃখ নাই বলিয়া তাহার 
মোক্ষলাভ হইয়াছে । অতএব মোক্ষের জন্য মরিবার প্রয়োজন নাই। ছুঃখ সহ্য করিতে 
পারিলে, অর্থাৎ ছুঃখে ছুঃখিত না হইলে, ইহজীবনেই মোক্ষলাভ হইল। 

নামতো বিদ্ধতে ভাবে! নাভাবো বিগ্তে সত: । 

উভয়োরপি দৃষ্টোহস্ত্বনযোস্তত্দশিভিঃ ॥ ১৬ ॥ 

অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সধ্বস্তর অভাব হয় না। তত্বদিগণ এইর।-: উভয়ের 
অস্তদর্শন করিয়াছেন। ১৬। 

অস্‌ ধাতু হইতে সৎ শব্দ হইয়াছে। যাহা থাকিবে, তাহাই সং; যাহা নাই বা 
থাকিবে না, তাহাই অসং। আত্মাই সং; শীতোষ্ণাদি সখ ছুঃখ অসং। নিত্য আত্মায় 
এই অনিত্য শীতোফাদি সুখ ছুঃখাদি স্থায়ী হইতে পারে না। কেন না, সং যে আত্মা, 
অসৎ শীতোষণাদি তাহার ধর্মবিরোধী। শ্রীধরম্বামী এইফধপ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, 
“অসতোহনাত্বধন্ম্ত্বাৎ অবিগ্ঠমানস্ শীতোঞাদেরাত্মনি ন ভাবঃ।৮ আমরা তাহারই 
অনুসরণ করিয়াছি। 

শঙ্করাচার্ধ্য এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া সদসদ্বুদ্ধি যে প্রকার বুঝাইয়াছেন, 
তাহাও পাঠকদিগের বিশেষ অভিনিবেশপূর্বক আলোচনা করা কর্তব্য। তাহা হইতে 
আমাদিগের পূর্বপুরুষের! এই সকল বিষয় কোন্‌ দিক্‌ হইতে দেখিতেন, এবং আমরা! এখন 
কোন্‌ দিক্‌ হইতে দেখি, তাহার গ্রভেদ বুঝিতে পারিবেন। এই শ্লোকের শঙ্করপ্রণীত ভাগ্য 
অতিশয় ছুরহ। নিয়ে তাহার একটি অনুবাদ দেওয়া! গেল। 

“কারণ হইতে উৎপন্ন, অতএব অসংস্বরূপ শীত উষ্ণ প্রভৃতি কারোর অস্তিত্ব নাই। 
শীত উষ্কাদি যে কারণ হইতে উৎপন্ন, তাহা প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয়; সুতরাং উহার! 
সৎ পদার্থ হইতে পারে না। কারণ, উহার! বিকার মাত্র, এবং বিকারেরও সর্ব! ব্যতিচার 
ৃষ্ট হয় (অর্থাৎ কখন বিকার থাকে, কখন থাকে না)। যেমন চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেও 
ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু* বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ কারণ ভিন্ন অগ্ 
কিছু বলিয়া! উপলব্ধি না হওয়ায় সর্বপ্রকার বিকার পদার্থই অসং। উৎপত্তির পূর্বে এবং 
ধ্বংদের পরে, মৃত্তিকাদি কারণ হইতে উৎপন্ন ঘটাদি কার্য্যের উপলব্ধি হয় না। সেই সকল 
কারণও আবার তাহাদের কারণ হুইতে ভিন্ন বলিয়া! উপলব্ধি হয় না, সুতরাং তাহারাও 





* অর্থাৎ ঘটের জ্ঞান জন্মিতে গেলে তাহার নঙ্গে ল্গেই মৃত্তিকা জান জনা । মৃত্ধিকার জান চা 


জলসায় না, সুতরাং ঘট সৎ, উহার কারণ মৃত্তিক| সং। হি 
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অসৎ। এস্থলে আপত্তি হইতে পাঁরে, কারণসমূহ এইরূপে অসৎ হইলে সকল পদার্থই 
অসৎ হইয়া পড়ে, (সূ আর কিছুই থাকে না ।) এরূপ আপত্তির খণ্ডন এই যে, সকল 
স্থলেই ছুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; সৎ বলিয়া জ্ঞান ও অসৎ বলিয়। জ্ঞান। যে বস্ত্র 
জ্ঞানের ব্যভিচার নাই অর্থাৎ ষে বস্তু একবার *আছে” বলিয়া বোধ হইলে আঁর নাই” 
বলিয়া! বোধ হয় না, তাহার নাম সং। আর যে বস্ত একবার আছে বলিয়া বোধ হইলে , 
পরে আবার নাই বলিয়া বোধ হয়, তাহার নাম অসং। এইরপে বুদ্ধিতন্ত্রসৎ ও অসৎ ছুই 
ভাগে বিভক্ত, এবং সকলেই সর্বত্র, এই ছুই প্রকার জ্ঞান হইতেছে বলিয়া! উপলব্ধি করেন। 
বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ এক বিভক্তিতে বর্তমান থাকিলে তাহাদের অভেদ হয়, যেমন “নীলং 
উৎপলং” ইহার অর্থ উৎপল নীল হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ এ উৎপলের জ্ঞান হইলে তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে অভিন্নভাবে নীলত্বেরও জ্ঞান হইবে। এইরূপ যখন “ঘটঃ সন্” “পটঃ সন্” 
“্হস্তী সন্” ইত্যাদি জ্ঞান হয়, তখন ঘটজ্ঞানের সহিত “সৎ” এই. জ্ঞান অভিন্নভাবে উৎপন্ন 
হয়। সুতরাং সং ও অসৎ ভেদবুদ্ধির যে কল্পনা! কর! হইতেছিল, তাহা নিরর্থক হয়। কিন্ত 
লোকে এরূপ অভিন্নভাবে উপলব্ধি করে না। এই বুদ্ধিদ্ধয়ের (সং ও অসৎ) মধ্যে 
ঘটাদি বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তাহা। প্রদশিত হইয়াছে ; সং বুদ্ধির ব্যভিচার হয় না। অতএব 
ব্যভিচার হয় বলিয়া! যে পদার্থ ঘটাদি বুদ্ধির বিষয় তাহা অসৎ, এবং অব্যভিচার হয় না 
বলিয়া উহা সৎ বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না। 

. যদি বল, ঘট বিনষ্ট হইলে যখন ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে সং- 
বুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক ( অর্থাৎ আপত্তিকারীর মতে ঘটবুদ্ধি ও সৎবুদ্ধি অভিন্ন, স্ৃতরাং 
ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হইলে সংবুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক )। এই আপত্তি খাটিতে পারে না, 
কারণ তৎকালে সেই সংবুদ্ধি ঘটাদিতে বর্তমান থাকে, (স্থৃতরাং উহার ব্যভিচার হয় 
ন1।) সে সংবুদ্ধি বিশেষণভাবে অবস্থিত, সুতরাং ( বিশেষ্যনাশে ) বিনষ্ট হয় না। 

যদি বল, সংবুদ্ধি স্থলে যেরূপ যুক্তি অনুসারে একটি ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্য ঘটে ত 
ঘটবুদ্ধি থাকে, “নৃতরাং ঘটবুদ্ধি সং হউক,” এ আপত্তি ইহাতে খাটিতে পারে না; যেহেতু 
সে ঘটবুদ্ধি পটাদিতে থাকে না। 

যদি বল, সংবুদ্ধিও ঘট নষ্ট হইলে দুষ্ট হয় না। এ কথা গুরুতর নহে। সংবুদ্ধি 
বিশেষণভাবে অবস্থিত, বিশেষ্তের অভাব হইলে বিশেষণ থাকিতে পারে না। থাকিলে 
তাহার বিষয় কি হইবে? বিষয়ের অভাব হইলে সংবুদ্ধি থাকে না। যদি বল, ঘটাদি 
বিশেষ্তের অভাব হইলেও বিশেষণ বিশেস্ ভাবে এক বিভক্তিতে উল্লেখ করা যায় বলিয়া 
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ঘট সং হইবে, তাহার উত্তর এই যে, মরীচিকা প্রভৃতি স্থলেও সংবুদ্ধি এবং উদক উভয়ের 
অভাব হইলেও এক বিভক্তিতে “দৎ ইদং উদকং, এবপ ব্যবহার হয়, (ইহা দ্বারা এক 
বিভক্তিতে উল্লেখ হওয়া সৎ অথবা অসং এ উভয়ের কোন পক্ষেই প্রমাণ নহে।) 

অতএব দেহাদি দ্বন্দ্ব কারণ হইতে উৎপন্ন ও অসৎ, উহার অস্তিত্ব নাই; এবং সৎ যে 
আত্মা, তাহারও কোথাও অভাব নাই, যেহেতু তাহার কোথাও ব্যভিচার হয় নং! ইহাই 
সৎ এবং অসতরূপ আত্মা এবং অনাত্মার স্বরূপনির্ণয়। যে সং সে সংই, যে অসৎ সে 
অসংই ।* 

শঙ্করাচাধ্য যেমন দিখিজয়ী পণ্ডিত, এই দার্শনিক বিচারও তাহার উপযুক্ত । তবে 
উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ইহা বড় মিশিবে না। সুখ ছুঃখকে সংই বল, 
আর অসংই বল, সুখ ছুঃখ আছে। থাকিবে না সভ্য, কিন্তু নাই, এ কথা বলিবার বিষয় 
নাই। কিন্তু থাকিবে না, এইটাই বড় কাজের কথা । তবে, সহা করিতে পারিলেই ছুঃখ 
নষ্ট হইবে। 
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এখন, ১৪1১৫।১৬, এই তিন শ্লোকে যাহা উক্ত হইল, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে 
কয়েকটি আপত্তি উপস্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি, ছঃখ হা করিতে হইবে 
নিবারণ করিতে হইবে না? অর্জুনের ছুঃখ, জ্ঞাতি-বন্ধু-বধ; যুদ্ধ না করিলেই সে ছুঃখ 
নিবারণ হইল ; ছঃখনিবারণের সহজ উপায় আছে। এ স্থলে তাহাকে ছুঃখনিবারণ করিতে 
উপদেশ ন1 দিয়া তগবান্‌ ছুঃখ সহা করিতে উপদেশ দিতেছেন, ইহা কিরূপ উপদেশ ? 
রোগীর রোগের উপশমের জন্য উষধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ না দিয়! তাহাকে রোগের 
ছুঃখ সহ করিতে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে কি এ উপদেশ তুল্য নহে? 

না। তাহা নহে । ছুঃখ নিবারণের কোন নিষেধ নাই । তবে যেখানে ছংখ নিবারণ 
করিতে গেলে অধর্্ম হয়, সেখানে ছুঃখ নিবারণ না করিয়া সা করিবে। যে যুদ্ধে অর্জন 
প্রবৃত্ত, তাহা ধর্মযুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর ধর্ম নাই। ধর্ম পরিত্যাগে 
অধর্্ম । অতএব এ স্থলে ছঃখ সহ না করিয়া নিবারণ করিলে অধন্ম আছে। এজন্য 
এখানে সহ্য করিতে হইবে, নিবারণ করা হইবে না। 


শাধর ভাঞ্কের এই অনুবাদ আমর! কোন বন্ধুর নিকট উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। 
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এ 





ৰ রশি সি গন ৃ 

ভান কা? তবে ভগবানের কি এই আজ্ঞা যে, পৃথিবীর কোন সুখে. সখ হইবে না? 
ভবে আর 8০819. কাহাকে বলে 1 হ্ুখশূন্ ধর্ম লইয়া কি হইবে? 
ইহ্থার উত্তর পূর্বেই লিখিয়াছি। ইন্জ্িয়ের অধীন যে সুখ, তাহা ছুঃখের কারণ-_ 
তাহা ছুংখমধ্যে গণ্য । ইন্্রিয়াদির অনধীন যে সুখ, যথা-_জ্ঞান, ভক্ি, গ্রীতি, দয়াদিজনিত 
যে সুখ, তাহ! গীতোক্ত ধর্মানুসারে পরিভ্যাজ্য নছে, বরং গগীতৌক্ত ধর্মের সেই সুখই 
উদ্দেশ্ঠ । আর ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহাও প্রকৃত পক্ষে পরিত্যাজ্য নহে। তৎ- 
পরিত্যাগ গীতোক্ত ধর্প্ের উদ্দেশ্তা নহে। তাহাতে অনাসক্তিই গীতোক্ত ধর্মের উদ্দেশ্য, 
পরিত্যাগ উদ্দেশ্য নহে । 


রাগদ্ধেষবিমুক্তৈত্ত বিষয়ানিস্দ্িয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্ৈবিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২। ৬৪ ॥ 

উক্ত চতুঃযষ্টিতম গ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আমরা এ বিষয়ে আরও কিছু বলিব। 

আমরা দেখিতেছি যে, দ্বাদশ গ্লোকে হিন্দুধর্মের প্রথম তত্ব চিত হইয়াছে, আত্মার 
অবিনাশিতা। ত্রয়োদশ গ্লোকে দ্বিতীয় তত্ব--জন্মাস্তরবাদ। এই চতুর্দশ, পঞ্চদশ, এবং 
যোড়শ শ্লোকে তৃতীয় তত্ব চিত হইতেছে-_স্ুখছুঃখের অনাত্মধশ্মিতা ও অনিত্যত্ব। 
সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যার উপলক্ষে, আত্মার সঙ্গে স্ুখছু:খের সম্বন্ধ পূর্বে যেরূপ বুঝাইয়াছিলাম, 
তাহা বুঝাইতেছি। 

“শারীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু ছুঃখ ত শারীরাদিক;শারীরাদিতে যে ছুঃখের 
কারণ নাই, এমন ছুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক ছুঃখ বলি__বাহ্য পদার্থই তাহার মুূল। 
আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে, আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ, তাহ। শ্রবণেক্দ্রিয়ের 
দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার ছঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন ছুঃখ নাই, কিন্ত 
প্রকৃতিঘটিত ছুঃখ পুরুষে বর্তে কেন? “অসঙ্গোইয়ম্পুরুষঃ1” পুরুষ একা, কাহারও 
অংসর্গবিশিষ্ট নহে। (১ম অধ্যায়ে ১৫শ স্বুত্র।) অবস্থাদি, সকল শরীরের, আত্মার 
মহে। (এ ১৪ স্ুত্র।) “ন বাহ্াস্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্চকাবোহপি দেশব্যবধানাৎ 
্রত্ুস্থপাটলিপুত্স্থয়োরিব।” বাহয এবং আত্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্রক 
ভাব নাই; কেন না, তাহ! পরস্পর সংলগ্ন নহে, দেশব্যবধানবিশিষ্ট, যেমন এক জন 
পাটলিপুত্র নগরে থাকে, আর একজন ক্রুত্প নগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান। 
তদ্রপ। 





বে পুরুষের সখ কেন? পি বি খানে আনি | 
দেশব্যবধাঁন আছে বটে, কিন্ত কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। ঘেমন স্মণটিক 
পাত্রের নিকট জবা কুন্ুম রাখিলে পাত্র পুম্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে এক 
প্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ । পুষ্প এবং পাত্র মধ্যে দেশব্যবধান 
থাকিলেও পাজের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে ; ইহাও সেইরূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, 
দেখা যাইতেছে ; সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই 
ছুঃখের কারণ অপনীত হইল । অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই ছুঃখনিবারণের উপায়, 
স্থতরাং তাহাই পুরুষার্থ। “যদ্ব! তদ্ব। তছুচ্ছিত্তিঃ পুরুযার্থস্তছ চ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থ; ( ৬, ৭1 )% 
অবিনাশি তু তথ্ধিদ্ধি ষেন সর্ববমিদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যয়স্তান্্ ন কশ্টিৎ কর্ত,মর্থতি ॥ ১৭ ॥ 

যাহার দ্বারা এই সকলই ব্যাপ্ত, তাহাকে অবিনাশী জানিবে। এই অব্যয়ের কেহই 
বিনাশ করিতে পারে না । ১৭। 

প্যাহার দ্বারা” অর্থাৎ পরমাত্ার দ্বারা । এই “সকলই” অর্থাৎ জগৎ । এই সমস্ত 
জগৎ পরমাত্বার দ্বার! ব্যাপ্ত--শঙ্কর বলেন, যেমন ঘটাদি আকাশের দ্বারা ব্যাপ্ত, সেইরূপ 
ব্যাপ্ত । 

যাহা সর্বব্যাপী, তাহার বিনাশ হইতে পারে না ; কেন না, যত কাঁল কিছু থাকিবে, 
তত কাঁল সেই সর্ধ্ব্যাপী সত্তা থাকিবে । যত কাল কিছু থাকিবে, তত কাল সেই 
সর্বব্যাপী সত্তা জর্বব্যাগীই থাকিবে । অতএব তাহা অব্যয় । আকাশ জব্বব্যাপী, 
আকাশের বিনাশ বা ক্ষয় আমরা মনেও কল্পনা করিতে পারি না। আকাশ অবিনাশী এবং 
অব্যয়। যিনি সর্ধব্যাপী, সুতরাং আঁকাশও ধাহার দ্বার! ব্যাপ্ত, তিনিও অবিনাশী ও অব্যয়। 
কাজেই কেহই ইহার বিনাশসাধন করিতে পাঁরে না । 

এক্ষণে, এই কথার দ্বারা আর কয়েকটি কথা স্থচিত হইতেছে । সেই সকল কথ। 
হিন্দুধর্মের স্থল কথা, এজন্য এখানে তাহার উত্থাপন ক? উচিত। 

প্রথমত এই গ্লোকের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর নিরাকার, সাকার হইতে 
পারেন না। যাহ! সাকার, তাহ! সর্বব্যাপী হইতে পারে না। সাকার ইন্দিয়াদির গ্রাহা। 
আমর জানি যে, ইত্ড্রিয়াদির গ্রাহা সাকার সর্ধ্বব্যাপী কোন পদার্থ নাই । অতএব ঈশ্বর 
যদি সর্বব্যাপী হয়েন, তবে তিনি সাবার নহেন। 


* প্রবন্ধ পুম্তক হইতে উদ্ধৃত । 


চর 









. ২ 
 হি্ুধর্মের ইহাই লাধারণ মত। উপনিষৎ এবং দর্শনশান্তের এই মত। লে সকলে ঈশ্বর 
নর্বব্যাগী চৈতগ্ত বলিয়া! নির্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্য বটে, পুরাশেতিহাসে ্দ্ষা বিধুঃ মহেস্বর 
প্রভৃতি সাকার চৈতন্য কল্পিত হইয়া অনেক স্থলে ঈশ্বরস্বরূপ উপাসিত হইয়াছেন। যে 
কারণে এইরূপ ঈশ্বরের রূপকল্পনার প্রয়োজন বা উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধানের 
এ স্থলে প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য যে, পুরাণেতিহাসে শিবাদি সাকার বলিয়া 
কথিত হইলেও, পুরাণ ও ইতিহাসকারেরা ঈশ্বরের সাকারতা৷ প্রতিপন্ন করিতে চাহেন 
না, ঈশ্বর ষে নিরাকার, তাহা কখনই তুলেন না । পুরাণেতিহাসেও ঈশ্বর নিরাকার । 
একটা! উদাহরণ দিলেই আমার কথার তাৎপর্য বুঝা যাইবে। বিষুপুরাণের 
প্রহনাদরিত্র ইহার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। তথায় বিষণুই ঈশ্বর। প্রহ্লাঁদ 
তাহাকে *নমস্তে পুণুরীকাক্ষ” বলিয়া! স্তব করিতেছেন। অন্ত স্থলে স্পষ্টতঃ সাকারতা 
স্বীকার করিতেছেন। যথা_ 
রন্ষত্বে স্থজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ 
রুদ্ররূপায় কল্পাস্তে নমন্্ভ্যং ত্রিমুরতয়ে ॥ 
এবং পরিশেষে গীতাম্বর হরি সশরীরে প্রহ্লাদকে দর্শন দিলেন; কিন্তু তথাপি, এই 
প্রহলাদচরিত্রে বিষু নিরাকার; তাহার নাম “অনস্ত”, তিনি “সর্বব্যাপী” । যিনি অনন্ত 
এবং সর্বব্যাপী, তিনি নিরাকার ভিন্ন সাকার হইতে পারেন না) এবং তিনি যে নিগুন ও 
নিরাকার, তাহা পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে । যথা 
নমন্ত্মৈ নমন্তশ্মৈ নমস্তশ্মৈ পরাত্মনে । 
নামরূপং ন যন্যৈকো যোহস্তিত্বেনোঈলভ্যতে ৷ ইত্যাদি । ১১৯৭৯ 
পুনশ্চ, বিষণ “অনাদিমধ্যাস্তঃ” সুতরাং নিরাকার 
এরূপ সকল পুরাণে ইতিহাসে । অতএব ঈশ্বর নিরাকার, ইহাই যে হিন্নুধন্মের মর্ম, 
ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। 
তবে কি হিন্দুধর্শে সাকারের উপাসনা নাই ? .গ্রামে গ্রাসে ত প্রত্যহ প্রতিমা-পুজা 
দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ প্রতিমার্চনায় পরিপূর্ণ । তবে হিন্দুধর্শে সাকারবাদ নাই কি 
প্রকারে বলিব ? 
ইহার উত্তর এই যে, অন্য দেশে যাহা হউক, হিন্দুর প্রতিমার্চনা সাকারের উপাসনা 
নয়; এবং যে হিন্দু প্রতিমার্চনা করে, সে নিতান্ত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত না হইলে মনে করে 














না যে, এই প্রতিমা ঈশ্বর, অথবা! ঈশ্বরের এইরূপ আকার বা ইহা ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা । : 

যে একখানা মাটির কালী গড়িয়া পুজ! করে, সে যদি স্বকৃত উপাসনার কিছুমাত্র বুঝে, ভবে, 
সে জানে, এই চিত্রিত মবৎপিগড ঈশ্বর নহে ৰা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে এবং নে জানে, রাহা 
ঈশ্বরের প্রতিকৃতি হইতে পারে ন। 

তবে সে এ মাটির তালের পূজা করে কেন? সহ বেথা 
খুঁজিয়। পায় না। তিনি অদৃশ্থা, অচিন্তনীয়, ধ্যানের অপ্রাপ্য, অতএব উপাসনার অতীত। 
কাজেই সে তাহাকে ডাকিয়া বলে, “হে বিশ্বব্যাপিনি সর্ধময়ি আদ্যাশক্তি ! তুমি 
সর্বত্রই আছ, কিন্তু আমি তোমীকে দেখিতে পি না? তুমি সর্বত্রই আকিনুতত হইতে 
পার, অতএব আমি দেখিতে পাই, এমন কিছুতে আবিভূর্ত হও। আমি তোমার যে রূপ 
কল্পনা করিয়া গড়িয়াছি, তাহাতে আবিভূতি হও, আমি তোমার উপাসনা করি। নহিলে 
কোথায় পুষ্পচন্দন দিব, তদ্ঘিষয়ে মনঃস্থির করিতে পারি ন|। 

এই প্রতিমাপুজার উপরে আমাদের শিক্ষাগ্ডরু ইংরেজদিগের বড় রাগ এবং 
তাহাদিগের শিব্য নব্য ভারতবীঁয়েরও বড় রাগ। ইংরেজের রাগ, তাহার কারণ, 
বাইবেলে ইহার নিষেধ আছে। শিক্ষিত ভারতবর্ধীয়ের রাগ, কেন না, ইংরেজের ইহার 
উপর রাগ। যাহা ইংরেজে নিন্দা করে, তাহ। “আমাদের” অবশ্য নিন্দনীয়। প্রতিমাপৃজা 
ইংরেজের নিকট নিন্দনীয়, অতএব প্রতিমাপুজা অবশ্য “আমাদের” নিন্দনীয়, তাহার আর 
বিচার আচারের প্রয়োজন নাই । ইংরেজ বলে যে, এই প্রতিমাপুজার জন্য ভারতবর্ষ 
উৎসন্ন গিয়াছে, এবং ইহার ধ্বংস না হইলে একেবারে উৎসন্ন যাইবে ; সুতরাং আমরাও 
তাহাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য; তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই। সত্য বটে 
রোম গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য প্রতিমাপৃজা করিয়াও উন্নত হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ 
বলে যে, ভারতবর্ষ প্রতিমাপুজায় উৎসন্ন যাইবে, অতএব ভারতবর্ষ নিশ্চয় প্রতিমাপৃজায় 
উৎসন্ন যাইবে ; তদ্ধিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই! এইবূপ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
অনেকে ভাবিয়া থাকেন। অন্যমত বিবেচনা কর! ধুঁশিক্ষা, কুবুদ্ধিঃ এবং নীচাশয়তার 
কারণ মনে করেন । 

আমরা এরূপ উক্তির অনুমোদন করিতে পারি না। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সকলের 
অন্তর্যামী। সকলের অন্তরের ভিতর তিনি প্রবেশ করিতে পারেন, সকল প্রকারের 
উপাসন। গ্রহণ করিতে পারেন, কি নিরাকারের উপাসক, কি সাকারোপাসক, কেহই তাহার 
প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত করিতে পারেন না। তিনি অচিস্তনীয়। অতএব তাহার চক্ষে 


লি 





সাকার উিলাসকেন উপল ও নিনিনিউিিস উপাজন তুল্য; ০ 
না যদি ইহা সত্য হয়, যদি তক্তিই উপাসনার সার ' হয়, এবং ভক্তিশুস্ত উপাসনা .যদি 
তাহার অগ্রাহাই হয়, তবে তক্তিঘুক্ত হইলে সাকারোপাসকের উপাসন। তাহার নিকট রান্থ; 
ভক্তিশৃন্ত হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসন! ভাহার নিকট পৌঁছিবে না। অতএব 
আমাদের বিশ্বীস যে, ভারতবর্ষীয়ের যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে সাকার উপাসনার তাবে 
আচ্ছন্ন হইলেও কেহ উৎসন্ন যাইবে না, আর ভক্তিশুন্ত হইলে নিরাকারোপাসনায়ও 
উৎসন্ন হইবে, তদ্ধিষয়ের কোন সংশয় নাই । সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে আমাদের 
মতে কোনটাই নিক্ষল নষ্ট) এবং এতছ্ভয়ের মধ্যে উৎকর্ধাপকর্ধ নাই। টন 
উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার নিপ্রয়োজনীয়। | 

সাকারোপাঁসকের৷ বলিয়া থাকেন, নিরাকারের উপাধন। হয় না। অনন্তকে আমর! 
মনে ধরিতে পারি না, সুতরাং তাহার ধ্যান বা চিন্তা আমাদের দ্বারা সম্ভব নছে, এ কথারও 


বিচার নিশ্রয়োজন বোধ হয়। কেন না, এমন যদি কেহ থাকেন যে, তিনি আপনার 


শাস্তচিস্তাশক্তির দ্বারা! অনন্তের ধ্যান বা! চিন্তায় সক্ষম, এবং তাহাতে ভক্তিযুক্ত হইতে 
পারেন, তবে তিনি নিরাকারেরই উপাসনা করুন। যিনি তাহা না পারেন, ত্রাহাকে 
_. ক্কাজেই সাকারের উপাসন! করিতে হইবে । অতএব সাকারোপাঁসক ও নিরাকারোপাসকের 
মধ্যে বিচার, বিবাদ ও পরস্পরের বিদ্বেষের কোন কারণ দেখা যায় না। 
পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, আমি “সাকারের উপাসনা,” এবং “সাকারোপাসক” ভিন্ন 
“সাকারবাদ” বা “পাকারবাদী” শব্দ ব্যবহার করিতেছি না। কেন না, “সাকারবাদ” অবশ্য 
পরিহাধ্য । উশ্বর সাকার নহেন, ইহা! পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। 


কথাটা উঠিতে পারে যে, ঈশ্বর যদি সাকার নহেন, তবে হিন্দুধর্মের অবতারবাঁদের কি 
হইবে? এই গীতার বক্তা কৃষ্ণকে উদাহরণন্ববূপ গ্রহণ করা যাউক। ঈশ্বর নিরাকার, 
কিন্ত কৃষ্ণ সাকার। ইহাকে তবে কি প্রকারে ঈশ্বরাবতার বলা যাইবে? এই প্রশ্নের 
যথাসাধ্য উত্তর আমি কৃষ্ণচরিত্র নামক মপ্রণীত গ্রন্থে দিয়াছি, সুতরাং এখানে সে দকল 
কথা পুনর্র্বার বলিবার প্রয়োজন নাই । ঈশ্বর সর্ববশক্তিমান্‌, সুতরাং ইচ্ছান্থুসারে তিনি যে 
আকার ধারণ করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে তাহার শক্তির সীম! নির্দেশ কর! হয়। 

প্যেন সব্র্বমিদং ততম্” ইত্যাদি বাক্যে অনেকের এইরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে যে, 
বিলাতী 79170109180 এবং হিন্দুধর্মের ঈশ্বরবাদ বুঝি একই । স্থানাস্তরে এই ভ্রমের 
নিরাঁস করা যাইবে । 


(১০ দির্কারোহারজি 1 উঠ 
খস্তবস্ত ইনে মেহা নিত্যন্তোক্তায শরীরিণঃ। 
অনাশিলোহপ্রমেয়্ত তত্মাদযদধন্ ভারত ॥ ১৮॥ 

নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয় আত্মার এই দেহ নশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে 
অতএব হে ভারত ! যুদ্ধ কর। ১৮। | 

নিত্য, অর্থাৎ সর্বদা একরূপে স্থিত (শ্রীধর )। 

অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অপরিচ্ছেগ্ত। প্রত্যক্ষাদির 
অতীত। 

দ্রীধর এই লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা! করেন_পনিত্য অর্থাৎ সর্বদা একরূপ, অতএব 
অবিনাঁশী, ও অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন যে আত্মা, উাহার এই দেহ সুখছুঃখাদিধন্্ক, ইহা। 
তত্বদর্শীদিগের দ্বার! উক্ত; যখন আত্মার বিনাশ নাই, সুখছুঃখাদি সম্বন্ধ নাই, তখন 
মোহজনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগ করিও না 1” 

এই ক্লোকের ব্যাখ্যার পর শঙ্করাচাধ্য যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ 
আবশ্তক। তিনি বলেন_-ইহাতে যুদ্ধের কর্তব্যতা বিধান করা হইতেছে না। যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইয়াও ইনি শোকমো হপ্রতিবদ্ধ হইয়া তুষণীস্তাবে আছেন, ভগবান্‌ তাহার বর্তব্যপ্রতিবদ্ধের 
অপনয়ন করিতেছেন মাত্র। অতএব "যুদ্ধ কর' ইহ অনুবাদ মাত্র, বিধি নয়।” 

অনেকের বিশ্বাস যে, এই গীতাগ্রন্থের স্কুল উদ্দেশ্ট_-যুদ্ধের ন্যায় নৃশংস ব্যাপারে 
মনুযোর প্রবৃত্তি দেওয়া । তাহারা যে গীতা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহা বল! বাহুল্য। 
গীতা, বাজারের উপস্যাস-গ্রস্থ নহে যে, একবার পড়িবা মাত, উহার সমস্ত তাৎপর্য বুঝা 
যাইবে। বিশেষরূপে উহার আলোচনা না করিলে বুঝা যা শা। গীতার এতদংশের 
উদ্দেশ্ঠা_ স্বধর্মপালনের অপরিহাধ্যত। প্রতিপন্ন করা। স্বধন্থু বলিলে শিক্ষিত সম্প্রদায় 
বুঝিতে কষ্ট পাইতে পারেন, ইহার ইংরেজি প্রতিশব্দ__)ঘ৮- গুনিলে বোধ হয় সে কষ্ট 
থাকিবে না। গীতার এতদংশের উদ্দেশ্ত--সেই 10065 ধর্মের অবশ্যসম্পাভতা প্রতিপন্ন 
করা । সকল মন্ুষ্বের স্বধর্্ম এক প্রকার নহে__কাহারও ্বধর্মম দণ্ত-প্রণয়ন ; কাহারও স্বধর্ম্ম 
ক্ষমা । শিপাহির স্বধর্ম শক্রকে আঘাত করা, ডাক্তারের স্বধর্্ম সেই আঘাতের চিকিৎসা । 
মনুষ্যের যত প্রকার কর্ম আছে, তত প্রকার স্বধ্ন্ম আছে। কিন্তু সকল প্রকার স্বধর্ণ মধ্যে 
যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস ব্যাপার। যুদ্ধ পরিহার করিতে পাঁরিলে, যুদ্ধ কাহারও কর্তব্য নহে। 
কিন্তু এমন অবস্থা ঘটে যে, এই নৃশংস কার্ধ্য অপরিহার্ধ্য ও অবশ্যসম্পাগ্য হইয়া উঠে। 
তৈমুরলঙগ বা নাদের দেশ দ্ধ ও লুষ্ঠিত করিতে আসিতেছে, এমন অবস্থায় যে যুদ্ধ করিতে 






জানে, বধ তারই রী, ও অবস্ঠসনপাসঠ রা অতএ _স্বীভাকার,স্বধশ 
সম্বন্ধে ইংরেজি দর্শনশাজ্জে 'যাহাকে :0250181 3869269 বলে, তাহাই রবলঙ্ছন করিয়া 
 স্বধর্সের অবস্ঠসম্পাদ্যতা এবং তছুপলক্ষে সমস্ত ধর্মরও নিগৃঢ় রহস্য ব্যাখ্যাত করিতেছেন। 
 উদ্দাহরণন্বরূপ, যে খধধ্্ম সর্বাপেক্ষা নৃশংস ও ভয়াবহ ও যাহাতে. লাধুকলমাত্রই 
- ্বতঃ প্রবৃত্ত তাহাই গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে_যুদ্ধের মধ্যে যে যুদ্ধ 
সর্বাপেক্ষা বৃশংস ও ভয়াবহ, যাহাতে স্বভাবত: নৃশংস ব্যক্তিও সহজে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না, 
তাহাই উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন ।; 02005] 108087099 বটে। শ্নীতার, উদ্দেশ্ত | 
ইহাই প্রতিপাদন কর! যে, স্বধর্্ম এরূপ নৃশংস, ভয়াবহ এবং সাধুর আপাত- 
বিরোধী হইলেও তাহা অবশ্যপালনীয়। 
কিন্তু ক্লোকটার ভাবার্ঘ, বোধ করি, এখনও পরিষ্কার হয় নাই । নামা অবিনাশী_ 
কেহ তাহার বিনাশ করিতে পারে না_অতএব যুদ্ধ কর” এই কথার অর্থ কি? আতা! 
অবিনাশী বলিয়া কাহাকে হত্য। করায় কি দোষ নাই? ভগবদ্বাক্যের সে তাঁৎপধ্য নহে। 
ইহার তাৎপর্ধ্য উপরিধূত শঙ্করভাষ্ে যাহা কথিত হইয়াছে, তাই। অর্জন যুদ্ধে প্রবৃত্ত, 
তবে মোহে অভিভূত হইয়া, মান্য মারিতে হইবে, এই ছুঃখে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
হইতেছেন। ভগবান্‌ বুঝাইতেছেন যে, ছুঃখ করিবার কারণ কিছুই নাই--কেন না, কেহই 
মরিবে না। শরীর নষ্ট হইবে বটে, কিন্তু শরীর ত অনিত্য, অজ্ুন যুদ্ধ না করিলেও এক দিন 
অবশ্থ নষ্ট হইবে। কিন্তু শরীর নষ্ট হইলে মানুষ মরে না-যাহার শরীর, সে অমর-_ 
কেহই তাহাকে মারিতে পারে না। অতএব যুদ্ধের প্রতি অর্জন যে আপত্তি উপস্থিত 
করিতেছেন, সেটা ভ্রমজনিত মাত্র । অতএব তিনি যুদ্ধ করিতে পারেন। 
য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মনততে হতম্‌। 
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ | 
যে ইহাকে হস্তা বলিয়া জানে, এবং যে ইহাকে হত বলিয়া জানে, ইহারা উভয়েই 
অনভিজ্ঞ । ইনি হত্যা করেন না-_হতও হয়েন না । ১৯। 
প্রাচীন টীকাকারেরা, এই শ্লোকের এইরূপ-ব্যাখ্য। করেন » যথা-_ভীম্মাদির মৃত্যু- 
নিমিত্ত অজ্জুনের শোক, উক্ত বাঁক্যে নিবারিত হইল । এক্ষণে “আমি ইহাদের বধের কর্তা” 
এই নিমিত্ত যে দুঃখ, প্রথম অধ্যায়ের ৩৪।৩€ ইত্যাদি শ্লোকে অর্জুনের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, 
তাহার উত্তরে ভগবান্‌ বুঝাইতেছেন যে, আত্মা যেমন কাহারও কর্তৃক হত হয়েন না, তেমনি 
তিনি কাহাকেও হত্যা করেন না। কেন না, আত্মা অবিক্রিয়। 








শঙ্কর ও শ্ত্রীধর প্রস্থৃতি মহামহোপাধ্যাক্পের! যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে 
সেইরূপ বলিতেছি। ইহার পরবর্তী ক্লোকেরও সেইরূপ অর্থ করিব।, অন্ত অর্থ হয় কি না, 
. তাহাও বলা যাইবে। টীকাকারেরা লেন, আত্মা | ষে অবিক্ি, তাহার প্রমাণ পরবর্তী ৃ 
রি শোকে দেওয়া হইতেছে ৭ ৃ ৃ 
ৃ .. নজায়তে বিয়তে বা কথাটি, 
. জায়ং তৃত্ধা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ । 
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে! 
ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে ॥২* ॥. . 
ইনি জন্মেন না বা মরেন না, কখন হয়েন নাই, রজব ইনি [ও 
অজ, নিত), শাশ্বত, পুরাণ ; শরীর হত হইলে ইনি হত হয়েন না। ২ 
টীকাকারেরা বলেন, আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহার বড়ভাববিকারশৃন্তন্ের দ্বার! 
দৃটীকৃত করা হইতেছে । ইনি জন্মশূহ্য-_এই কথার দ্বার! জন্ম প্রতিবিদ্ধ হইল? মরেন নাঁ_ 
ইহাতে বিনাশ প্রতিষিদ্ধ হইল। ইনি কখন উৎপন্ন হয়েন নাই, এজন্য বর্তমান নাই। 
যাহা জন্মে, তাহাকেই বর্তমান বল] যায়; কিন্ত ইনি পূর্ব হইতে স্বতঃ সন্্রপে আছেন, 
অতএব উৎপন্ন হইয়া যে বিদ্যমীনতা, তাহা ইহার নাই। এবং সেই জন্য ইনি আবার 
জন্মিবেন না। সেই জন্য ইনি অজ অর্থাৎ জন্বশৃহ্য, ইনি নিত্য অর্থাৎ সর্বদা একরপ, 
শাশ্বত অর্থাৎ অপক্ষয়শৃন্ত, পুরাঁণ অর্থাৎ বিপরিণামশৃন্ত । 


এক্ষণে পাঠক, এই ছুইটি ক্লোকের প্রতি মনৌভিনিবেশ করিলেই দেখিতে 
পাইবেন যে, আত্মার এই অবিক্রিয়ত্ববাদ সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্টতঃ মূলে নাই। অস্পষ্টতঃ 
“নায়ং হস্তি” এই কথাটা আছে, কিন্তু ইহার অন্ক অর্থ না হইতে পারে, এমনও নহে । যদি 
কেহ মরে না, তবে আত্মা কাহাকে মারে না। 

আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহ? প্রাচীন দর্শনশতেন একটি মত। তত্বটা কি, তাহা 
পাঠককে বুঝান যাইতে পারে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে না। 
আবশ্যক বোধ হইতেছে না, তাহার কারণ, আমর! গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, কিন্ত এই ছুইটি 
শ্লোক গীতার নহে। শ্লোক ছুইটি কঠোপনিষদের । গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষেটি ১৯শ 
শ্লোক, তাহা কঠোপনিষদেরও দ্বিতীয় বল্লীর ১৯শ শ্লোক ; আর গীতার এ অধ্যায়ের যেটি 
২,শ প্লোক, তাহাও কঠোপনিষদের এ বল্লীর ১৮শ শ্লোক। গীতার শ্লোক ও কঠোপনিষদের 


শ্লোক পাশাপাশি লেখা যাইতেছে । 


ঙ শ্ীম্তগবদগীত। 
বীতা। 
ঘ এনং বেসি হস্তারং ঘশ্চৈনং মন্যাতে হতম্‌। 
উভে৷ তৌ। ন বিজবানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে | ২। ১৯ 
ন জাগতে ঘ্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা! ন তৃয়ঃ। 
অজো নিত্যঃ শাস্বতোইয়ম্পুরাণো ন হন্যতে হন্তমানে শরীরে ॥ ২। ২০ 


কঠোপনিষদ্‌। 
হস্তা চেম্স্যতে হস্তং হতশ্চেন্মস্যতে হতম্‌। 
উভৌ তৌ ন বিজানীতো! নায়ং হস্তি ন হত্যতে ॥ ২। ১৯ 
ন জায়তে ঘ্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কৃতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। 
অজে! নিত্যঃ শাশ্বছ্চো£য়ম্পুরাণো ন হন্যতে হন্তমানে শরীরে ॥ ২। ১৮ 
ক্লোক ছুইটি কঠোপনিষদ্‌ হইতে গীতায় আনীত হইয়াছে, গীতা হইতে কঠোপনিষদে 
নীত হয় নাই। এ কথা লইয়া বোধ করি বেশী বিচারের প্রয়োজন নাই। আমরা 
দেখিব, উপনিষদ হইতে অনেক শ্লোক গীতায় আনীত হইয়াছে। অন্ততঃ প্রাচীন 
ভাষ্যকারদিগের এই মত। শঙ্করাচাধ্য লিখিয়ীছেন_-“শোকমোহাদিসংসারকারণনিবৃত্ত্যর্থং 
শবীতাশান্ত্রং ন প্রবর্তকমিত্যেতৎ পার্ঘস্য সাক্ষীভৃতে খচাবানিনাঁয়* এবং আনন্দগিরি 
লিখিয়াছেন__“হস্তা চেম্ন্ততে হস্তং ইত্যাস্ঠামৃচমর্থতে। দর্শয়িত্বা ব্যাচষ্টে য এনমিতি ।” 
এক্ষণে এই শ্লোক সম্বন্ধে ছুইটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। 
প্রথম, আতা! যদি কর্তী নহে, তবে কম্মযোগ জলে ভাসাইয়া দিতে হয়। 
শঙ্করাচাধ্যের যে তাহাই উদ্দেশ্টু, ইহা বলা বাহুল্য। কণ্মযোগের কথা যখন পড়িবে, 
পাঠক তখন এ বিষয়ের বিচার করিতে পারিবেন ।" 
দ্বিতীয়, আত্মার অবিক্রিয়ত্ব একটা দার্শনিক মত। প্রাচীন কালে সকল দেশে, দর্শন 
ধর্মের স্থান অধিকার করে এবং ধর্ম দর্শনের অনুগামী হর়। ইহা! উভয়েরই অনিষ্টকারী । 
ধর্ম ও দর্শন পরস্পর হইতে বিষুক্ত হইলেই উভয়ের উন্নতি হয়, নচেৎ হয় না। এই তত্বটি 
সপ্রমাণ করিয়া কোম্ৎ ও তৎশিষ্যগণ দর্শন ও. ধন্ম উভয়েরই উপকার করিয়াছেন । 
আমাদিগেরও সেই মার্গাবলম্বী হওয়! উচিত। 
দার্শনিক মত যাহাই হউক, হিন্দুধর্মের সাধারণ মৃত-_আত্মাই কর্তা । ইহা প্রমাণ 
করিবার জন্য শত পৃষ্ঠা ধরিয়া বচন উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। আমরা কেবল ছ্‌ইটি কথ! 
তুলিব। একটি উপনিষদ্‌ হইতে, আর একটি পুরাণ হইতে । 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ও ৬্গ 


আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আমীৎ। 
নান্তৎ কিন মিষৎ। 
স ঈক্ষত লোকান্‌  স্থজা ইতি ॥ ১ 
স ইমাল্পোকানস্থজত অস্তে! মবীচীশ্মরমিত্যাদি | 
খখেদীয়ৈতরেয়োপনিযঞ্চ। 
আত্মাই সব স্ষ্টি করিয়াছেন, স্থৃতরাং আত্মাই কর্তা । 
দ্বিতীয় উদাহরণ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিতেছি । উহা কঠোপনিষদের প্লোকের 
সঙ্গে তুলন। করিয়া পাঠক দেখিবেন, হিন্ুশাস্ত্রের মধ্যে এক্যের সন্ধান করা কি যন্ত্রণা__ 
কঃ কেন হন্যতে অন্তর্জস্তঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে। 
হস্তি রক্ষতি ঠচবাত্মা হাসং সাধু সমাচরন্‌ ॥ 
বিষুপুরাণ | ১। ১৮। ২৯ 
বেদাবিনাশিল্ং নিত্য য এনমজমব্যয়ম্‌। 
কথং স্‌ পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌ ॥ ২১ ॥ 
যে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ এবং অব্যয় বলিয়া জানে, হে পার্থ, সে পুরুষ 
কাহাকে মারে £ কাহাকেই বা হনন করায় ?। ২১। 
ভাবার্থ-যে জানে যে, দেহ নাশ হইলেই শরীরের বিনাশ হইল না, সে যদি 
কাহারও দেহধ্বংসের কারণ হয়, তবে তাহার উচিত নহে যে, সে “আমি ইহার বিনাশের 
কারণ হইলাম” বলিয়া ছুঃখিত হয় । কেন না, আত্মা অবিনাশী। শরীরের বিনাশে তাহার 
বিনাশ হইল না। 
তবে যদি বল যে, “ভাল, আত্মার বিনাশ না হউক, কিন্ত শরীরের ত বিনাশ আছেই । 
শরীরনাঁশেরই বা আঁমি কেন কারণ হই ?” তাহার উত্তর পরশ্লোকে কথিত হইতেছে__ 
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহাঁয় 
নবানি গৃর্লকাতি নরোহপরাণি । 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণ 
ন্ন্তানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২॥ 
যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, নি আত্মা, 
পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীরে সংগত হয়। ২২। 
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যে কয়টা কথ! ইটালিক অক্ষরে লিখিলাম, পাঠক তত্প্রতি অনুধাবন করিবেন, শ্ীতার কথাটা বেশ বুঝা যাইবে । 


৮ শ্রীমন্তগবদগীতা 

অর্থাৎ, যেমন তোমার জীর্ণ বন্ত্র কেহ ছি'ড়িয়। দিক বা না! দিক, তোমাকে জীর্ণ বস্ত্র 
পরিত্যাগ করিয়া নৃতন বন্ত্র গ্রহণ করিতেই হইবে, তেমনি তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, যোদ্ধ'গণ 
অবশ্ঠ দেহত্যাগ করিবে, তোমার যুদ্ধবিরতিতে তাহাদের দেহনাশ নিবারণ হইবে না। তবে 
কেন যুদ্ধ করিবে না? 

স্মরণ রাখ! কর্তব্য যে, যে ব্যক্তি বধকার্ধ্য করিতে হইবে বলিয়া শৌকমোহপ্রযুক্ত 
ধর্যুদ্ধ হইতে বিমুখ হয়, তাহার প্রতি এই সকল বাক্য প্রযোজ্য । নচেৎ আত্মা অবিনশ্বর 
এবং দেহমাত্র নশ্বর, ইহার এমন অর্থ নহে যে, কেহ কাহাকে খুন করিলে তাহাতে দৌষ 
নাই। খুন করিলে দোষ আছে কি না আছে-_সে বিচারের সঙ্গে এ বিচীরের কোন সম্বন্ধ 
নাই-_থাকিতেও পাঁরে না। এখানে বিবেচ্য, ধর্মযুদ্ধে শোকমোহের কোন কারণ আছে 
কিনা? উত্তর-_-কারণ নাই, কেন না, আত্মা অবিনশ্বর, আর দেহ নশ্বর । দেহী কেবল 
নৃতন কাপড় পরিবে মাত্র-_তাহাতে কীদাকাটার কথাটা কি? 


নৈনং ছিন্দন্তি শক্সাণি দৈনং দহতি পাবক: | 
ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মাকতঃ ॥ ২৩ ॥ 
এই (আত্মা) অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পুড়ে না, জলে ভিজে না, এবং বাতাসে 
শুকায় না । ২৩। 


আত্মা নিরবয়ব, এই জন্য অস্ত্রাদির অতীত । 


অচ্ছেছ্যোহয়মদাহোহয়মক্রেন্োহশোস্য এব চ |, 
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাুরচলোহয়ং সনাতনঃ। 
অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকাঁধ্যো হয়মুচ্যতে ॥ ২৪ ॥ 
ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন, ক্লেদনীয় নহেন, এবং শোষণীয় নহেন। (ইনি) 
নিতা, সর্ধ্গত; স্থাণু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিস্ত্য, অবিকাধধ্য বলিয়া! কথিত হন। ২৪। 


স্থাণু-_অর্থাৎ স্থিরম্বভাব। অচল--পূর্রববূপ অপরিত্যাগী। সনাতন--চিরস্তন, 
অনাদি। অবাক্ত-_চক্ষুরাদি জ্ঞানেক্দ্িয়ের অবিষয় ! অচিস্ত্য--মনের অবিষয়। অবিকাঁধ্য 
কশ্মেজ্রিয়ের অবিষয়। 


শঙ্কর এই শ্রোকের অর্থ এইরূপ করেন। আত্মা অচ্ছেগ্ ইত্যাদি, এজন্য আত্মা 
নিত্য ; নিত্য এজন্য সর্ববগত ; সর্ধবগত এজন্য স্থিরত্ষভাব ; স্থিরন্ষভাব এজন্য অচল; অচল 
এজন্য সনাতন, ইত্যাদি । 
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তত্মাদেবং বিদিত্নং নাছুশোচিতুমর্থসি ॥ ২৫ ॥ 
অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া, শোক করিও না । ২৫। 
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্তসে মৃতম্‌। 
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং* শোচিতুমর্থসি ॥ ২৬ ॥ 
আর যদি ইহা তুমি মনে কর, আত্ম! সর্বদাই জন্মে, সর্বদা মরে, তথাপি হে 
মহাবাহো ! ইহার জন্য শোক করিও না । ২৬। 
কেন তথাপি শোক করিবে না? শঙ্কর বলেন, মৃত্যু অবশ্যস্তাবী বলিয়া । পর- 
শ্লোকেও সেই কথা আছে। কিন্ত পরশ্লোকে, "ফ্বং জম্ম মৃতস্য চ” এই বাক্যে আত্মার 
অবিনাশিতাও ন্চিত হইতেছে। তাহা হইলে আর আত্মার বিনাশ স্বীকার করা হইল 
কৈ? এবং নূতন কথাই বাকি হইল? এই জন্য শ্রীধর আর এক প্রকার বুঝাইয়াছেন। 
তিনি 'বলেন যে, আত্মাও যদি মরিল, তাহা হইলে তোমাকেও আর পাপপুণ্যের ফলভাগী 
হইতে হইবে না, তবে আর ছুঃখের বিষয় কি? 
কেন তথাপি শোক করিবে না, তাহা পরশ্নোকে বলা হইতেছে । 
জাতন্ত হি গ্রুবে মৃত্যুঞ্জবং জন্ধ ম্বৃতশ্ত চ। 
তম্মাদপরিহার্যোহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্সি ॥ ২৭ ॥ 
যে জন্মে, সে অবশ্য মরে; যে মরে, সে অবশ্য জন্মে ; অতএব যাহ! অপরিহার্ষ্য, 
তাহাতে শোক করিও না। ১৭। 
আত্মার অবিনাশিতা গীতাঁকারের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে । “নিত্যং বা মন্যনে 
মৃতম্” বলিয়া মানিয়। লইয়াঁও উত্তরে আবার বলিতেছেন, “গ্রুবং জন্ম মৃত্য চ।” যদি 
মরিলে আবার অবশ্য জন্মিবে, তবে আত্মা অবশ্য অবিনাশী, “নিত্যং ব। মন্তাসে মৃতম্” বলা 
আর খাটে না। তবে, শ্রীধরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে এ আপত্তি উপস্থিত হয় না। 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিণেবনা ॥ ২৮ ॥ 
জীবসকল আদিতে অব্যক্ত, (কেবল) মধ্যে ব্যক্ত, (আবার ) নিধনে অব্যক্ত ; 
সেখানে শোকবিলাপ কি ?। ২৮। 
অব্যক্ত শবেের অর্থ পূর্বের বলা হইয়াছে। শঙ্কর অর্থ ক্রেন, “অব্যক্তমদর্শনমনুপলন্ধি- 
ধেষাং ভূতানাং” অর্থাৎ যে (যে অবস্থায়) ভূতসকলের দর্শন বা উপলব্ধি নাই। শ্ত্রীধর 


ক *নৈবং" পাঠীস্তর । 





অর্থ করেন, “অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি উৎপত্তে: পূ্ব্বরপম্‌।* অর্থাৎ ভূত সকল উৎপত্তির 
গে কারণরূপে অব্যক্ত থাকে। অপর সকলে কেহ শ্রীধরের, কেহ শন্বরের অন্ধ 
হইয়াছেন । শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করিলেই অর্থ সহজে বুঝা যায়। 
প্লোকের অর্থ এই যে, যেখানে জীব সকল আদিতে অর্থাৎ জন্মের পূর্বে চক্ষুরাদির 
অতীত ছিল ; কেবল মধ্যে দিনকত জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যক্তরূপ হইয়াছিল, শেষে মৃত্যুর পর 
আবার টক্ষুরাদির অতীত হইবে, তখন আর তজ্জন্য শোক করিব কেন? “প্রতিবৃদধস্ত 
স্প্নদৃষ্টবস্তঘিব শোকো ন যুজ্যতে” ( আনন্দগিরি )-_ঘুম ভাঙ্গিলে স্বপ্রদৃষ্ট বস্তুর স্তায় জীবের 
জন্য শোক অনুচিত। 
এখানেও আত্মার অবিনাশিতবাদ জাজল্যমান । 


আঁশ্চর্য্যবৎ পশ্টাতি কশ্চিদেন- 
মাস্চর্ধাবদ্ধদূতি ততৈব চান্ঃ | 
আশ্চধ্যবচ্চৈনমন্যঃ শূণোতি 
শ্রত্বাপোনং বেদ ন চৈব কশ্সিৎ ॥ ২৯ ॥ 


এই (আত্মা )কে কেহ আশ্চর্য্যবৎ দেখেন ; কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ বলেন ; কেহ 
ইহাকে আশ্চ্যবৎ শুনিয়া থাকেন ; শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারিলেন না । ২৯। 

এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই । আত্মা অবিনাশী হইলেও পণ্ডিতেরাও মৃত ব্যক্তির 
জন্ত শোক করিয়া থাকেন বটে। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তাহারাও প্রকৃত আত্মতত্ব 
অবগত নহেন। আত্মা তাহাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় মাত্র-তাহাঁরা আশ্ত্ধ্য বিবেচনা 
করেন। আত্মার ছজ্ঞেয়িতাবশতঃ সকলের এই ভ্রান্তি । , 

এ কথাতে এই আপত্তি হইতে পারে যে, “আত্মা অবিনাশী” এবং “ইন্দ্িয়াদির 
অবিষয়” এই সকল কথাতে এমন কিছু নাই যে, পণ্ডিতেও বুঝিতে পারে না। কিন্তু 
ভগবছুক্তির উদ্দেশ্য কেবল ছুর্ববোধ্যতা প্রতিপাদন করা নহে । আমরা আত্মার অবিনাশিত। 
বুঝিতে পারিলেও, কথাটা! আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবেশ করে না। তদ্বিষয়ক যে বিশ্বাস, 
তাহা আমাদের সমস্ত জীবন শাসিত করে না। এই বিশ্বাসকে আমরা একটা সর্বদা 
জীজ্বল্যমান, জীবন্ত, সর্ধ্বথা-হৃদয়ে-প্রস্ফুটিত-ব্যাপারে পরিণত করি না। ইহাই ভগবছুক্তির 
উদ্দেশ্য । 

দেহী নিত্যমবধ্যোহ্য়ং দেহে সব্ধস্ত ভারত। 
তশ্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন তং শোচিতুমর্থসি ॥ ৩০ ॥ 
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হে ভারত! সকলের দেহে, আত্মা নিত্য ও অবধ্য। 4 
তোমার শোক করা উচিত নহে । ৩০ । 
আত্মার অবিনাশিতা সম্বন্ধে যাহ। কথিত হইল, এই শ্লোক তাহার বাতারজী 


স্বধন্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্সি। 
ধনম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে যোহগ্যৎ ক্ষত্রিয়স্ত ন বিদ্যাতে ॥ ৩১ 

হ্বধর্ণ্ম প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ভীত হইও না। ধর্মযযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় 
আর নাই। ৩১। 

এক্ষণে ১১ ও ২২ শ্লোকের টীকায় যাহ! বলা গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে 
হইবে। ন্বধর্ম্ম কি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যুদ্ধব্যবসায়ীর ন্বধর্্ম-_যুদ্ধ । 
কিন্তু যোদ্ধার স্বধন্ম্ম যুদ্ধ বলিয়! যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই যে যোদ্ধাকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে 
হইবে, এমন নহে । অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যোদ্ধার পক্ষে অধর্দমা। অনেক রাজা 
পরন্বাপহরণ জন্যই যুদ্ধ করেন। তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়! ধর্্সান্ুমত নহে । কিন্তু যে 
যুদ্ধব্যবসায়ী, মন্ুষ্যসমাজের দোষে তাহাকে তাহাতেও প্রবৃত্ত হইতে হয়। যোদ্ধগণ 
রাজা বা সেনাপতির আজ্ঞান্থবস্তী। তাহাদের আজ্ঞামত যুদ্ধ করিতে, অধীন যোছ্ধমাত্রেই 
বাধ্য। কিন্তুসে অবস্থায় যুদ্ধ করিলেও তাহারা পরম্বাপহরণ ইত্যাদি পাপের অংশী 
হয়েন। এই অধন্মযুদ্ইই অনেক। যোদ্ধা তাহা হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতি পান না। 
ভীম্মের স্ায় পরমধান্মিক ব্যক্তিরও অন্নদাসত্ববশতঃ ছুধ্যোধনের পক্ষাবলম্বনপুর্ববক অধর্শ্- 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা এই মহাভারতেই আছে। ইউরোপীয় সৈম্তমধ্যে খু'ঁজিলে তীম্মের 
অবস্থাপন্ন লোক সহস্র সহস্র পাওয়া যাইবে । অতএব যোদ্ধার এই মহৎ দুর্ভাগ্য যে, 
স্বধন্মপালন করিতে গিয়া, অনেক সময়েই অধন্মে লিপ্ত হইতে হয়। ধাশ্মিক যোদ্ধ। 
ইহাকে মহদ্বুঃখ বিবেচনা করেন। কিন্তু ধর্যুদ্ধও আছে । আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, সমাজ- 
রক্ষা, দেশরক্ষা, সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষার জঙ্ত৭ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এইরূপ যুদ্ধে 
যোদ্ধার অধর্্ম সঞ্চয় না হইয়া পরম ধর্ম সঞ্চয় হয়। এখানে কেবল স্বধন্মপালন নহে, 
তাহার সঙ্গে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয়। এরূপ ধর্যুদ্ধ যে যোদ্ধার অদৃষ্টে ঘটে, সে পরম 
ভাগ্যবান্। অজ্ঞুনের সেই সময় উপস্থিত, এরূপ যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি পরম অধর্ম_-অনর্থক 
স্বধম্মপরিত্যাগ । অজ্জুন সেই অনর্থক স্বধশ্মপরিত্যাগরূপ ঘোরতর অধন্মে প্রবৃত্ত । ইহার 
কারণ আর কিছু নহে। কেবল ন্বজনাদি নিধনের ভয়। সেই ভয়ে ভীত শোকাকুল 
বা যুদ্ধ হইবার কোন কারণ নাই, তাহা! ভগবান্‌ বুঝাইলেন + বুঝাইলেন যে, কেহ মরিবে 


৭২ শ্্রীমন্তগবদর্গীতা 
না__কেন না, দেহী অমর। যাইবে কেবল শুন্যদেহ, কিন্তু সেটা ত জীর্ণ বস্ত্র মাত্র। 
অতএব স্বজনবধাশঙ্কায় ভীত হইয়! স্বধর্ম্দে উপেক্ষা, অকর্তব্য। এই ধর্মযযুদ্ধের মত এমন 
মঙ্গলময় ব্যাপার ক্ষত্িয্কের আর ঘটে না। ইহাই ্লোকার্থ। 
যদৃচ্ছয়া চোপপননং স্বগগর্ধারমপাবৃতম্‌। 
স্থধিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
মুক্ত স্বরগদ্বার্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ, আপনা হইতে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, সুখী 
ক্ষত্রিয়েরাই ইহ! লাভ করিয়া থাকে । ৩২। 
অথ চেত্বমিমং ধর্শ্যং সংগ্রামং ন করিস্তসি। 
ততঃ শ্বধর্মং কীর্হিঞ্চ হিত্ব! পাপমবাদ্দ্যসি ॥ ৩৩ ॥ 
আর যদি তুমি ই রম্য যুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্্ম এবং কীন্তি পরিত্যাগে পাপন 
হইবে 15511. 
0৩১ শ্লোকের টাকায় যাহ! লেখ গিয়াছে, তাহাতেই এই ছুই শ্লোকের রাখা স্পষ্ট 
ঝা যাইবে। 
অকীঞ্চিঞাপি ভূতানি কথম়িষ্স্তি তেহ্ব্যয়াম্‌। 
সম্ভাবিতন্ত চাকীত্তির্মবণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ | 
লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীন্ত্ি ঘোষণা করিবে । সমর্থ ব্যক্তির অকীত্তির অপেক্ষা 
মৃত্যু ভাল। ৩৪। 
ভয়ান্্রণাছুপরাত* মংস্থন্তে ত্বাৎ মহারথাঃ | 
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্তসি লাঘবম্‌ ॥ ৩৫ ॥ 
মহারথগণ মনে করিবেন, “টুমি ভয়ে রণ হইতে বিরত হইলে । ধাহারা তোমাকে 
বহুমান করেন, তাহাদিগের নিকট তুমি লাঘব প্রাপ্ত হইবে । ৩৫। 


অবাচ্যবাদাংস্চ বহুন্‌ বদিষ্বাস্তি তবাহিতাঃ | 
নি্বস্তত্তব সামথ্যং ততো ছুঃখতরং স্থু কিম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 


তোমার শক্রগণ তোমার সামর্্যের নিন্দা করিবে ও অনেক অবাচ্য কথা বলিবে। 
তার পর অধিক ছঃখ আর কি আছে 11 ৩৬। 


হতো ব৷ প্রাপ্্যসি স্বর্গং জিত! ব। ভোক্ষাসে মহীম্‌। 
তস্মাদুতিষ্ঠ কৌস্তেয যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়: ॥ ৩৭ 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ং ৭৬ 
হত হইলে স্বর্গ পাইবে। জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব, হে 
কৌন্তেষ ! যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর । ৩৭। 

৩৪ | ৩৫1 ৩৬। ৩৭, এই চারিটি শ্লোক কি প্রকারে এখানে আসিল, তাহা বুঝা! 
যায় না। এই চারিটি শ্লোক গীতার অযোগ্য । গীতায় ধর্মপ্রসঙ্গ আছে, এবং দার্শনিক 
তত্বও আছে। এই চারিটি শ্লোকের বিষয় না ধশ্ম, ন! দার্শনিক তত্ব! ইহাতে বিষয়ী লোকে 
যে অসার অশ্রদ্ধেয় কথা সচরাচর উপদেশ স্বরূপ ব্যবহার করে, তাহ! ভিন্ন আর কিছু নাই। 
ইহা! ঘোরতর ব্বার্থবাদে পূর্ণ, তাহ! ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

৩৩শ প্লোক পধ্যস্ত ভগবান্‌ অর্জুনকে আত্মতত্ব সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ দিলেন । 
৩৮ শ্লোক হইতে আবার জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ আরম্ভ হইবে। এই 
চারিটি ক্লোকের সঙ্গে, ছুইয়ের একেরও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। তৎপরিবর্তে লোক- 
নিন্দা-ভয় প্রদগিত হইতেছে । বল! বাহুল্য যে, লোক-নিন্দা-ভয় কোন প্রকার ধন্ম নহে। 
সত্য বটে, আধুনিক সমাজ সকলে ধর্ম এতই ছুর্ধল যে, অনেক লময়ে লোক-নিন্দা-ভয়ই 
ধর্শের স্থান অধিকার করে। অনেক চোর চৌর্ধ্যে ইচ্ছুক হইয়াও কেবল লোক-নিন্না-ভয়ে 
চুরি করে না, অনেক পারদারিক লোক-নিন্দা-ভয়েই শাসিত থাকে । তাহা হইলেও ইহা 
ধন্ম হইল না; পিতলকে গিপ্টি করিলে ছুই চারি দিন সোন। বলিয়া চালান যায় বটে, কিন্ত 
তাহা বলিয়া পিতল সোনা হয় না। পক্ষান্তরে এই লোকনিন্দ বনুতর পাপের কারণ। 
আজিকাব দিনে হিন্দুসমাজের জ্রণহত্যা ও স্ত্রীহত্যা অনেকই এই লোক-নিন্দা-ভয় হইতেই 
উৎপন্ন । এক সময়ে ফরাীর দেশে উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে পারদারিকতার অভাবই 
নিন্দার কারণ ছিল। সিয়াপৌষ কাফরদিগের মধ্যে, যে এক জনও মুসলমানের মাথা কাটে 
নাই, অর্থাৎ যে নরঘাততী নহে, সে সমাজে নিন্দিত__তাহার বিবাহ হয় না। সকল 
সমাজেরই সহত্র সহস্র পাপ লোক-নিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন ; কেন না সাধারণ লোক 
নিব্রবোধ, যাহ ভাল, তাহা'রও নিন্দা করিয়া থাকে । লো যাহা ভাল বলে, মনুষ্য এখন 
তাহারই অন্বেষণ করে বলিয়াই, মনুষ্তের ধন্্মাচরণে অবসর বা ততপ্রতি মনোযোগ নাই । 
লোক-নিন্দী-ভয়ে অনেকে যে ধশ্মাচরণ করিতে পারে না, এবং ধন্মাচরণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে 
অসার লোকে লোক-নিন্না-ভয় প্রদর্শন করে, ইহা সচরাচর দেখা গিয়া থাকে । যে লোক- 
নিন্দা-ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সে সাক্ষাৎ নরপিশাচ। ভগবান্‌ স্বরং যে অর্জুনকে সেই মহাপাপে 
উপদিষ্ট করিবেন, ইহা জন্তব নহে। কোন জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিই ইহ। ঈশ্বরোক্তি বলিয়া গ্রহণ 


করিবেন না। ইহ! গীতাকারের নিজের কথা বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারা যায় না; কেন 
১ 


4৪ স্ীমন্তগবদর্গীত। 
না, গীতাকার যেই হউন, তিনি পরম জ্ঞানী এবং ভগবদ্ধর্ে স্ুদীক্ষিত ; এরূপ পাপোক্তি 
সাহা হইতেও স্তবে না । যদি কেহ বলেন যে, এই শ্লোক চারিটি প্রক্ষিপ্ত, তবে তাহাকে 
স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা! শঙ্করের পর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । শঙ্কর এই কয় গ্লোককে 
“লৌকিক স্যায়” বলিয়াছেন । স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি “লৌকিক ন্যাঁয়” পরিত্যাগ না করিবেন, 
তবে আর ফড়াই কোথায় ! যাহাই হউক, লোকনিন্বার কথার পর, ও পৃথিবীভোগের 
কথার পরেই “এষাতেইভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগেশ ইত্যাদি কথা অসংলগ্ন বোধ হয় বটে। 
অতএব ধাহারা এই চারিটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিবেন, তাহাদের সঙ্গে আমর! বিবাদ করিতে 
ইচ্ছুক নহি। 

বলিতে কেবল বাকি আছে যে, যদিও ৩৭শ শ্লোকে লোক-নিন্দা-ভয় দেখান নাই, 
তথাপি ইহা! সবার্থবাদ-পরিপূর্ণ । স্বর্গ বা রাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্টে প্রবৃত্ত করা, আর 


ছেলেকে মিঠাই দিব বলিয়া সৎকর্ম প্রবৃত্ত করা, তুল্য কথা । উভয়ই নিৰষ্ট স্বার্থপরতার 
উত্তেজন। মাত্র । 


স্থখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। 
ততো যুদ্ধায় যুজ্যন্ব নৈবং পাপমবাপগ্দ্যসি ॥ ৩৮ ॥ 
অতএব, সুখছুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় তুল্যজ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হও । 
নচেৎ পাপযুক্ত হইবে । ৩৮। 


যুদ্ধই যদি স্বধর্ম্ম, অতএব অপরিহার্য, তবে তাহাতে সুখ ছুঃখ, লাভালাভ, জয় 
পরাজয়, সমান জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কেন না, ফল যাঁহাই হউক, 
যাহা অনুষ্ঠেয়, তাহা অবশ্য কর্তব্য-_-করিলে সুখ"হইবে কি ছুঃখ হইবে, লাভ হইবে কি 
অঙলাভ হইবে, ইহা। বিবেচনা করা কর্তব্য নহে। ইহাই পশ্চাৎ কন্্মযোগ বলিয়া কথিত 
হইয়াছে । যথা 

সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমো। ভূত্বা মমতং যৌগ উচ্যচে ॥ ৪৮ ॥ 

পাঠক দেখিবেন, ৩৭শ শ্লোকের পর আবার সুর ফিরিয়াছে। এখন যথার্থ ভগবদ্‌- 
গীতার মহিমাময় শব্ধ পাওয়া যাইতেছে । এই যথার্থ কৃষ্ণের বংশীরব। ৩৪-৩৭শ শ্লোক 
ও ৩৮শ শ্লোকে কত প্রভেদ ! 


এষা তেইভিহিতা সাংখো বুদ্ধিষ্ধোগে ত্বিমাং শৃখু। 
বৃদ্ধা যুক্কো য়া পার্থ কর্ণবন্ধং গ্রহাম্তসি ॥ ৩৯ ॥ 
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তোমাকে সাংখ্যে এই জ্ঞান কথিত হইল । (কর্ম) যোগে ইহা! (যাহ! বলিব ) 
অবণ কর। তদ্দার! যুক্ত হইলে, হে পার্থ! কর্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে । ৩৯। 

প্রথম--সাংখ্য কি? “সম্যক্‌ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বন্তরতত্বমনয়েতি সংখ্যা । সম্যগ্‌- 
জ্ঞানং তন্তাং প্রকাশমানমাত্মতত্বং সাংখ্যম্‌।” (শ্রীধর )। যাহার ছার বস্তরতত্ব সম্যক্‌ 
প্রকাশিত হয়, তাহা সংখ্যা । তাহার সম্যগ্জ্ঞান প্রকাশমান আত্মতত্ব সাঁখ্য। সচরাচর 
সাংখ্য নামটি এক্ষণে দর্শনবিশেষ সম্বদ্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তজ্জন্য ইংরেজ পণ্ডিতের! 
গুরুতর ভ্রমে পড়িয়া থাকেন। বস্ততং এই গীহাগ্রন্থে সাংখ্য শব্দ “তত্বজ্ঞান” অর্থে ই 
ব্যবহৃত দেখা যায়, এবং ইহাই ইহার প্রাচীন অর্থ বলিয়া বৌধ হয়। . 

দ্বিতীয়--যোগ কি? যেমন সাংখ্য এক্ষণে কপিল-দর্শনের নাম, যৌগও এক্ষণে 
পান্ঞ্ল-দর্শনের নাম। পতগ্লি যে অর্থে যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, এক্ষণে 
সচরাচর যোগ বলিলে তাহাই আমর! বুঝিয়! থাকি। কিন্তু গীতায় যোগ শব্দ সে অর্থে 
ব্যবহৃত হয় নাই । তাহা হইলে, “কম্মযোগ” পভক্তিযোগ” ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থ হয় 
না। বস্তরত, গীতায় “যৌগ” শব্দটি সর্বত্র এক অর্থে ই যে ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন কথাও 
বলা যায় না। সচরাচর ইহ। গীতায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, 
ঈশ্বরারাধনা বা মোক্ষের বিবিধ উপায় বা সাধনবিশেষই যোগ । জ্ঞান, ঈদৃশ একটি উপায় 
বা সাধন, কম্ম তাদৃশ উপাযান্তর, ভক্তি তৃতীয়, ইত্যাদি--এজন্য জ্ঞানযোগ, কম্মযোগ, 
ভক্তিযোগ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হইয়া থাঁকে। সচরাচর এই অর্থ, কিন্ত এ শ্লোকে সে 
অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। এ স্থলে “যোগ” অর্থে কন্মযৌগ। এই অর্থে “যোগ” 
“যোগী” “যুক্ত” ইত্যাদি শব্দ গীতায় ব্যবহৃত হইতে দেখিব। স্থানান্তরে “যোগ” শব্দে জ্ঞান- 
যোগাদিও বুঝাইতে দেখা যাইবে | 

অভএব এই গ্লোকের ছুইটি শব্দ বুঝিলাম-_সাংখ্য, জ্ঞান? এবং যোগ, কর্ম । 
এক্ষণে মনুষ্য প্রকৃতির কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক । 

মনুষ্যজীবনে যাহা! কিছু আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা, তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন +_5098136, 4১010] 8100. [790113)6. আমরা না হয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের 
মতাবলম্বী নাই হইলাম, তথাপি আমরা নিজেই মনুষ্যজীবন আলোচন। করিয়া! দেখিলে 
জানিব যে, তাহাতে এই তিন ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই তিনকেই ঈশ্বরমুখ করা যাইতে 
পারে ; তিনই ঈশ্বরাপিত হইলে ঈশ্বরসমীপে লইয়া যাইতে পারে। [১০৪৪০ ঈশ্বরমুখ 





ক যোখশ্চিততবৃত্থিণিরো ধঃ। 


৬ শ্রীমন্তগবদগীতা 


হইলে জ্ঞানযোগ ) 06100 ঈশ্বরমুখ হইলে কর্ম্মযোগ ; 77691108 ইশ্বরমুখ হইলে ভক্তি- 
যোগ। ভক্তিযোগের কথা এখন থাক । ৩৪ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানের কথ! ভগবান্‌ অজ্জুনকে 
বুধাইজেন; এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামই “সাংখ্যযোগ” | জ্ঞানে অর্জনকে উপপিষ্ট 
করিয়া ভগবান্‌ এক্ষণে ৩৯ গ্লোকণ হইতে কর্মে উপদিষ্ট করিতেছেন। কি বলিতেছেন, 
এক্ষণে তাহাই শুন। | 
ভাত্যকারেরা বলেন, এই কর্ম, জ্ঞানের সাধন (ভ্রীধর ) ব! প্রাপ্তির উপায় 
(শঙ্কর )। অর্থাৎ প্রথমে তত্জ্ঞান কি, তাহ। অর্জনকে বুঝাইয়া, “যদি অর্জনের তত্জ্ঞান 
অপরোক্ষ না হইয়া থাকে, তবে চিত্রশুদ্ধি দ্বার! ততজ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত এই কর্মমযোগ” 
কহিতেছেন (হিতলাঁল মিশ্র )। বল! বান্থল্য, এরূপ কথা মূলে এখানে নাই। ভবে 
স্থানাস্তরে এরূপ কথা আছে বটে, যথা 
আরুকুক্ষোমু'নেরধধোগং কর্দদ কারণমুচ্যতে | ৩। ৬ 
কিন্তু আবার স্থানবিশেষে অন্য গ্রকার কথাও পাওয়া যাইবে, যথা 
যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে 
ইত্যাদি । ৫1 ৬। ৫ 
এ সকল কথার মর্ম পশ্চাৎ বুঝা যাইবে । 
এই শ্লোকে কর্মযোগের ফলও কথিত হইতেছে । এই ফল “কর্বন্ধ” হইতে মোচন। 
কর্বন্ধ কি? কর্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। জন্মান্তরবাদীরা বলেন, এ 
জন্মে যাহা করা যায়, জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। যদি আর পুনর্জন্ম না হয়, 
তবেই আর কর্মফল ভোগ করিতে হইল না । তাহা হইলেই কর্্ববন্ধ হইতে যুক্তি হইল। 
অতএব মোক্ষপ্রাপ্তই কম্মবন্ধ হইতে মুক্ত। 
কিন্তু যে জন্মাস্তর না মানে, সেও কর্মাবন্ধ হইতে মুক্তি এ জীবনের চরমোদ্দেস্ত বলিয়া 
মানিতে পারে। পরকালে বা জন্মাস্তরে কি হইবে, তাহা জানি না, কিন্তু আমরা সকলেই 
জানি যে, ইহজন্মেই আমরা সকল কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি।- আমরা সকলেই জানি 
যে, হিম লাগাইলে ইহজন্মেই সর্দি হয়। আমরা সকলেই জানি যে, রোগের চিকিৎসা 
করিলে রোগ আরাম হয়। সকলেই জানি যে, আমরা যদি কাহারও শত্রত1 করি, তবে 
সেও ইহজীবনেই আমাদের শত্রুতা, করে, এবং আমরা যদি কাহারও উপকার করি, তবে 
_ভাহার ইহজীবনেই আমাদের প্রত্যুপকার করার সম্ভাবনা। সকলেই জানে, ধনসঞ্চয় 


ঞ ৯ চতুতথাধযায়ের নাম গজ্ানযোগ"। প্রভেদ কি, পণ্চাৎ জানা যাইবে। 
1 মধ্যের চারিটি ক্লোক তবে কি প্রহ্ষিও ধলিয়। বোধ হয় না? 
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করিলেই ইহজন্মেই “বড়মামুষী” করা যায়; এবং পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিলেই 
ইহজস্মেই বিদ্যালাভ করা যায়। সকল প্রকার কর্মের ফল, ইহজন্মেই এইর্প পাওয়া! 
গিয়া থাকে। 

তবে কতকগুলি কর্ম আছে, তাহার বিশেষ প্রকার ফলের প্রত্যাশা করিতে আমর 
শিক্ষিত হইয়াছি। এই কর্মমগুলিকে সচরাচর পাপ পুণ্য বলিয়া থাকে । তাহার যে 
সকল ফল প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশী করিতে আমর শিখিয়াছি, তাহ! ইহজন্মে পাই না বটে। 
আমরা শিখিয়াছি যে, দান করিলে স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু ইহজীবনে কাহারও স্বর্গলীভ হয় 
না। কেহ বা মনে করেন, একগুণ দিলে দশগুণ পাঁওয়া যায়, কিন্ত ইহুজীবনে একগুণ 
দিলে অর্দগুণও পাওয়া যায় না । শুনা আছে, চুরি করিলে একটা ঘোরতর পাপ হয়। 
কিন্তু ইহজীবনে চুরি করিয়া সকলে রাজদণ্ডে পড়ে না__সকলে সে পাপের কোন প্রকার 
দণ্ড দেখিতে পায় না । সকলে দেখিতে পায় না বলিয়া ইহজীবনে চুরির কোন প্রকার 
দণ্ড নাই--কর্ত্মকলভোগ নাই, এমন নহে; এবং দানের যে কোন পুরস্কার নাই, তাহাও 
নহে। চিত্তপ্রসাদ আছে__পুনঃপুনঃ দানে আপনার চিত্তের উন্নতি এবং মাহাত্ম্য বৃদ্ধি 
আছে। পাপ পুণ্যে ইহজীবনে কিরূপ সমুচিত কর্মফল পাওয়া যায়, তাহা আমি গ্রন্থাস্তরে 
বুঝাইয়াছি,* পুনরুক্কির প্রয়োজন নাই । ধাহাদের ইচ্ছা হইবে, সেই গ্রন্থে দৃষ্টি করিবেন। 

সেই গ্রন্থে ইহাও বুঝাইয়াছি যে, সম্পূর্ণ ধন্মাচরণের দ্বারা ইহজীবনেই মুক্তিলাভ 
করা যায়। সেই যুক্তি কি প্রকার এবং কিরূপেই লাভ হয়, তাহাও সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। 
সে সকল কথা আর এখানে পুনরুক্ত করিব না। ফলে জীবনুক্তি হিন্দুধর্মের বহিভূতি 
তত্ব নহে। এই গীতাতেই উক্ত হইয়াছে যে, জীবনুক্তি লাভ করা যায়। আমরা ক্রমশঃ 
তাহা বুঝিব। যেরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই কম্মযোগ। 
ইহাও দেখিব। সুতরাং ধাহারা জন্মাস্তর মানেন না, তাহারাও কর্্মযোৌগের দ্বারা মুক্তিলাভ 
করিতে পারেন। গ্লীতোক্ত ধর্ম বিশ্বলৌকিক, ইহা! পুর্ব বলা গিয়াছে। 

উপসংহারে বলা কর্তব্য যে, আর এক কর্দ্ধফলের কথা আছে । হিন্দুরা যাগযজ্ঞ 
ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন-__কর্্মফল পাইবার জন্ত। এই সকলের ইহলোকে যে কোন 
প্রকার ফল পাওয়া যায় না, এমন কথা আমর! বলি না । একাদশীব্রত করিলে শারীরিক . 
্বাস্থ্যলাভ করা যায়, এবং অন্যান যাগযজ্ঞের ও ব্রতাদির কোন কোন প্রকার শারীরিক 
বা মানসিক ফল পাওয়া যাইতে পারে । তবে হিন্দুরা সচরাচর যে সকল ফল কামনা 


ক ধর্মতত্ব। 








ধ্৮ ্ীমন্তগবদগীভা ৃ 


করিয়া এই সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহা এ জন্মে পাওয়া যায় না বটে। ভরদা রব রী 
টাকার এমন কৌন পাঠক উপস্থিত হইবেন না, যিনি এ প্রশ্মের কোন উর প্রত্যাশা 
করিবেন। ্ 
নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যাতে। 
গন্বল্লমপান্ ধর্শস্য শ্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪৭ ॥ 
এই ( কর্মযোগে ) প্রারস্তের নাশ নাই ; প্রত্যবায় নাই; এ ধর্ের অল্পতেই মহন্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় । ৪০। | 
জ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ কথ। বলা যাঁয় না। কেন না, অল্পজ্ঞানের কোন রাতে 
নাই; বরং প্রত্যবায় আছে, উদাহরণ-_-সামান্য জ্ঞানীর ঈশ্বরাম্ুসন্ধানে নাস্তিকতা উপস্থিত 
হইয়া থাকে, এমন সচরাচর দেখ। গিয়াছে । 


ব্যবসায়াম্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্নন। 
বহুশাখা হৃনস্তাশ্চ বুদ্ধোহবাব)।য়িনাম্‌ ॥ ৪১ ॥ 
হে কুরুনন্দন! ইহাতে ( কর্্মযোগে ) ব্যবসায়াত্মিকা ( নিশ্চয়াত্মিকা ) বুদ্ধি একই 
হইয়া থাকে। কিন্তু অব্যবপায়িগণের বুদ্ধি বহুশাখাযুত্ত ও অনন্ত হইয়া থাকে । ৪১। 
শ্ীধর বলেন, “পরমেশ্বরে ভাক্তর দ্বার! আমি নিশ্চিত ত্রাণ পাইব,» এই নিশ্চয়াস্মিকা 
বুদ্ধি, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। ইহা একই হয়, অর্থাৎ একনিষ্ঠই হয়, নানা বিষয়ে ধাবিত 
হয় না। কিন্তু যাহারা অব্যবসায়ী, অর্থাৎ যাহাদের সেরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নাই, অর্থাং 
যাহারা ঈশ্বরারাধনাবহিমুখ, এবং সকাম, তাহাদের কামনা সকল অনস্ত, এবং কর্ণাফল- 
গুণফলত্বাদির প্রকারভেদ আছে, এজন্য তাহাদের বুদ্ধিও বন্ুশাখা ও অন্ত হয়, অর্থাৎ 
কত দিকে যায়, তাহার অন্ত নাই। যাহারা কামনাপরবশ, এবং কামনাপরবশ হুইয়াই 
কাম্যকর্্ম করিয়া থাকে, তাহাদের ঈশ্বরারাধনার বুদ্ধি একনিষ্ঠ নহে, নানাবিধ বিষয়েই 
প্রধাবিত হয়। পু 
কথাটার স্থুল ভাৎপর্য্য এই। ভগবান্‌ কর্ম্মযৌগের অবতারণা! করিতেছেন, কিন্ত 
অর্জুন সহসা মনে করিতে পারেন যে, কাম্যকর্মের অনুষ্ঠানই কর্্মযোগ, কেন না, তৎকালে 
বৈদিক কাম্যকর্ঘমই কর্ম বলিয়া! পরিচিত। কর্ম বলিলে সেই সকঙ্গ কর্মই বুঝায়। 
অতএব প্রথমেই ভগবান্‌ বলিয়া রাখিতেছেন যে, কাম্যকর্্ম কর্মযোগ নহে, তাহার বিরোধী । 
কর্ম কি, তাহা পশ্চাৎ বলিবেন, কিন্তু তাহা বলিবার আগে এ বিষয়ে যে সাধারণ ভ্রম 
প্রচলিত, পরে তাহারই নিরাস করিতেছেন। 


দবিতীয়োহধ্যায়ঃ ৭৯ 
যামিষাং পুশ্পিতাং বাচং প্রবদপ্যাবিপশ্চিতঃ | 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্তদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥ 
কামাত্মানঃ স্বর্গপবা জন্ম কর্দফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বধ্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩1 
ভোগৈস্থ্াপ্রসক্তানাং তয়াপহ্ৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥ 
হে পার্থ! অবিবেকিগণ এই শ্রবণরমণীয়, জন্মকর্্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্ষ্যের সাধনভূত 
ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্য বলে, যাহারা বেদবাদরত, “( তন্ডিন্ন) আর কিছুই নাই” যাহার! 
ইহা বলে, তাহার! কামাত্মা, স্বর্গপর, ভোগৈশ্বর্ষ্যে আসক্ত এবং সেই কথায় যাহ”্দর চিত্ত 
অপহৃত; তাহাদের বুদ্ধি সমীধিতে সংশয়বিহীন হয় নাঁ। ৪২। ৪৩। ৪৪ 


এই তিনটি শ্লোক ও ইহার পরবর্তী ছই শ্লোকের ও ৫৩ শ্লোকের বিশেষ প্রাধান্য 
আছে; কেন না, এই ছয়টি শ্লোকে একটি বিশেষ এঁতিহাঁদিক তত্ব নিহিত আছে। এবং 
গীতার এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য ইহ বিশেষ প্রয়োজনীয় । অতএব ইহার প্রতি 
পাঠকের বিশেষ মনোযোগের অনুরোধ করি । * 

প্রথমতঃ শ্লোকত্রয়ে যে কয়টা শব ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা! বুঝ! যাউক। 

কাম্যকর্ধের কথা হইতেছিল। এখনও সেই কথাই হইতেছে । কাম্যকর্্মবিষয়িনী 
কথাকে আপাতশ্রুতিস্থখকর বলা হইতেছে ; কেন না, বল। হইয়া থাকে যে, এই করিলে 
স্ব্গলাভ হইবে, এই করিলে রাজ্যলাভ হইবে, ইত্যাদি । 

সেই সকল কথা “জন্মকর্্মফলপ্রদ 1” শঙ্কর ইহার এইরূপ অর্থ করেন, “জন্মৈর 
কর্্মণঃ ফলং জন্মকশ্মফলং, তৎ প্রদদাতীতি জন্মকর্ম্মফলপ্রদা 1” জন্মই কন্মের ফল, যাহ! 
তাহা প্রদান করে, তাহা “জন্মকর্্মফলপ্রদ ।” শ্রীধর ভিন্ন প্রকার অর্থ করেন, “জন্ম চ 
তত্র কন্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি।” জন্ম, তথা কর্ম, এবং তাহার ফল, ইহা যে 


* এই শ্লোৌকত্রয়ের বিশেষ প্রাধাস্থ আছে বলিয়া পাঠকের নন্দেহতঞ্জনার্থ মৎকৃত অনুবাদ ভিন্ন আর একটি অনুযাদ দেওয়া 
ভাল। এজস্ঠ কালীগ্রসন্ত্র সিংহের মহাভারতের অন্ুবাদককৃত অনুবাদও এন্থলে দেওয়। গেল। উহ! অবিকল অনুবাদ এমন বল! 
বায় না, কিন্তু বিশদ বটে। 

“যাহারা আপাতমনোহর শ্রবণরমণীয় বাকো অনুরক্ত ; বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাকাই যাহাদের গ্রীতিকর ; যাহার! ঘর্গাদি 
ফলসাধন কর্ম ভিন্ন অন্থ কিছুই স্বীকার করে না; যাহারা কামনাপরায়ণ , খর্গই যাহাদের পরমপুরুযার্থ; জন্ম কর্ণ ও ফলপ্রদ 
ভোগ ও ঙ্বধের লাধনতৃত নানাবিধ ক্রিয়াপ্রকাশক বাক্যে যাহাদের চিন্ত অপহৃত হইয়াছে; এবং যাহারা ভোগ ও এন্বধ্যে একাস্ত 
সংসক্ত; মেই বিবেকবিহীন মুদির বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সংশয়শুস্ত হয় ন11” 


৮৭ প্রীমন্তগবদ্গীতা 
প্রদান করে। অন্ুবাঁদকেরা কেহ শঙ্করের, কেহ শ্্রীধরের অনুবর্তী হইয়াছেন । ছুই অর্থই 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

তার পর এ কাম্যকম্মরবিষয়িণী কথাকে “ভোগৈশ্বর্ষ্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল” 
বলা হইয়াছে । ইহা! বুঝিবার কোন কষ্ট নাই। ভোগৈশ্বরধ্য প্রাপ্তির জন্য ক্রিয়াবিশেষের 
বাহুল্য এ সকল বিধিতে আছে, এইমাত্র অর্থ। 

কথা এইরূপ। যাহারা এই সকল কথা বলে, তাহারা “বেদবাদরত।” বেদেই এই 
সকল কানাকন্মরসিষয়িণী কথা আছে-_অস্ততঃ তৎকালে বেদেই ছিল; এবং এখনও এ 
সকল কর্ম বেদমূলক বলিয়াই প্রসিদ্ধ ও অনুষ্ঠেয় । যাহার! কাম্যকর্মানুরাগী, তাহারা 
বেদেরই দোহাই দেয়__বেদ ছাড়া “আর কিছু নাই” ইহাই বলে। অর্থাৎ বেদোক্ত 
কাম্যকর্মাত্মক যে ধর্ম, তাহা ভিন্ন আর কিছু ধর্ম নাই, ইহাই তাহাদের মত। তাহার! 
“কামাত্মা” বা কামনাপরবশ-_পন্বর্গপর”, অর্থাৎ স্বর্গই তাহাদের পরমপুরুঘার্থ, ঈশ্বরে 
তাহাদের মতি নাই, মোক্ষলাভে তাহাদের আকাজ্া নাই । তাহারা ভোগ এবং এশ্বর্য্ে 
আসক্ত--সেই জনই ব্বর্গকামন! করে, কেন না, স্বর্গ একট। ভোগৈশ্বর্য্যের স্থান বলিয়। 
তাহাদের বিশ্বাস আছে। কাম্যকর্ম্মবিষয়ক পুষ্পিত বাক্য তাহাদের মনকে যুদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তিরা অবিবেকী বা মূঢ়। সমাধিতে ঈশ্বরে চিত্তের যে অভিমুখতা 
বা একাগ্রতা-_তাহাতে, এবংবিধ বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হয় না। 


শ্লোকত্রয়ের অর্থ এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি। বেদে নানাবিধ কাম্যকর্ম্ের 
বিধি আছে; বেদে বলে যে, সেই সকল বনুপ্রকার কাম্যকন্মের ফলে স্বর্গাদি বহুবিধ 
ভোগৈশ্বধ্য প্রাপ্তি হয়, সুতরাং আপাততঃ শুনিতে সে সকল্লা কথা বড় মনোহারিরী। যাহারা 
কামনাপরায়ণ, আপনার ভোগৈঙ্বধ্য খুঁজে, সেই জন্য স্বর্গাদি কামনা করে, তাহাদের মন 
সেই সকল কথায় মুগ্ধ হয়। তাহার! কেবল বেদের দোহাই দিয়া বেড়ায়, বলে ইহা ছাড়া 
আর ধর্ম নাই। তাহার! মু । তাহাদের বুদ্ধি কখন ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারে না। 
কেন না, তাহাদের বুদ্ধি “বন্থশাখা” ও “অনস্তা”, ইহু। পূর্ববশ্লোকে কথিত হইয়াছে । 

কথাটা। বড় ভয়ানক ও বিস্ময়কর । ভারতবর্ষ এই উনবিংশ শতাব্দীতেও বেদ- 
শাসিত। আজিও বেদের যে প্রতাপ, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের তাহার সহস্রাংশের এক অংশ 
নাই । সেই প্রাচীন কালে বেদের আবার ইহার সহস্র গুণ প্রতাপ ছিল। সাংখ্যপ্রবচনকার 
ঈশ্বর মানেন না-_ঈশ্বর নাই, এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে সাহস করিয়াছেন, তিনিও বেদ 
অমান্য - করিতে সাহস করেন না পুনঃপুনঃ বেদের দোহাই দিতে বাধ্য হইয়াছেন। 





ছিতীয়োহধ্যায়! ৮১ 


প্রীক্ণ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, এই বেদবাদীরা মুড, বিলাসী; ইহারা ঈশ্বরারাধনার 
অযোগ্য! 
ইহার ভিতর একটা এঁতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে। তাহা বুঝাইবার আগে, 

আর ছুইটা কথ! বলা আবশ্যক । প্রথমতঃ, কৃষ্ের ঈদৃশ উক্তি বেদের নিন্দা নহে, বৈদিক- 
কণ্মবাদীদিগের নিন্দা । যাহারা বলে, বেদোক্ত কর্্মই (যথা, অশ্বমেধাদি ) ধর্ম, কেবল 
তাহাই আচরণীয়, তাহাদেরই নিন্দা। কিন্ত বেদে যে কেবল অশ্বমেধাঁদি যজ্ঞেরই বিধি 
আছে, আর কিছু নাই, এমন নহে । উপনিষদে যে অততযুক্সত ব্রহ্মবাদ আছে, গীতা সম্পূর্ণ- 
রূপে তাহার অন্ুবাদিনী, তছুক্ত জ্ঞানবাদ অনেক সময়েই গীতায় উদ্ধৃত, সঙ্কলিত, ও 
সম্প্রসারিত হইয়া নিষ্ষাম কর্শাবাদ ও ভক্তিবাদের সহিত সমঞ্রসীভূত হইয়াছে । অতএব 
কৃষ্ণের এতছুক্তিকে সমস্ত বেদের নিন্দা বিবেচনা! করা অনুচিত। তবে, দ্বিতীয় কথা এই 
বক্তব্য যে, ধাহারা বলেন যে, বেদে যাহ! আছে তাহাই ধর্ম, তাহা ছাড়া আর কিছু ধর্ম 
নহে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মধ্যে নহেন। তিনি বলেন, (১) বেদে ধন্ম আছে, ইহা মানি। 
(২) কিন্ত বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা। প্রকৃত ধর্ম্দ নহে-_যথা, এই সকল 
জন্মকম্শমাফলপ্রদা ক্রিয়াবিশেষবনল! পুষ্পিতা কথা । (৩) তিনি আরও বলেন যে, যেমন 
এক দিকে, বেদে এমন অনেক কথা আছে যাহা। ধন্ম নহে, আবার অপর দিকে অনেক তত্ব 
যাহা প্রকৃত ধর্ম্মতত্ব, অথচ বেদে নাই । ইহার উদাহরণ আমর! গীতাতেই পাইব। কিন্ত 
শ্ীতা ভিন্ন মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কর্ণপর্র্ব হইতে ছুইটি 
শ্লোক উদ্ধত করিতেছি। 

শতেধর্ম্ম ইতি হোকে বদস্তি বহবো জনা: । 

তত্তে ন প্রত্য্থয়ামি ন চ সর্বং বিধীয়তে ॥ ৫৬ | 

প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং রুতম্‌ ॥ €৭ ॥* 

যদি কেহ ইহাকে বেদনিন্দা বলিতে চাহেন, ভবে শ্রীকৃষ্ণ বেদনিন্দক এবং গীতাঁর 

এবং মহাভারতের অন্যত্র বেদনিন্দা আছে। বস্তুতঃ ইহা এই পর্যন্ত বেদনিন্না যে, এততন্বার! 
বেদের অসম্পূর্ণতা। সুচিত হয়। 





* “অনেকে ক্রুতিকে ধর্্প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্ত শ্রুতিতে সমুদয় 
ধর্দততব নির্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান হ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়।” কালীপ্রসন্ন সিংহের জনুবাদ-_ 
কর্ণপর্ব্, ৭৯ অধার়। সিংহ মহোদয় যে কাপি দেখিয়া! অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে এই গ্লোক ছুটি ৭* অধ্যায়ে আছে। 
কিন্ত অন্তত্র ৩৯ অধ্যায়ে ইহ। পাওয়া যায়। 

১১ 


৮২ শ্রীমন্তগবদর্গীতা 

তত দূর ইহাকে না হয়, বেদনিন্দাই বল! যাঁউক। এই বেদনিন্দার ভিতর একট! 
এঁতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে বলিয়াছি, তাহা মংপ্রণীত “ধর্মতত্” গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। 
কিন্তু এ গ্রন্থ সম্প্রতি মাত্র প্রচারিত হুইয়াছে। এজন্য পাঠকদিগের সুলভ না 1 হইতে 
পারে। অতএব প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধত করিতেছি। 
| “সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্তদেবের যে সন্বন্ধ দেখা ধা টা 
ধর্টে উপান্য-উপাসকের দেই সম্বন্ধ ছিল। “হে ঠাকুর | আমার প্রদত্ত এই লোমরস 


পান, কর। হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও, পুত্র দাও, গোর দাও, 
 শল্ত দা আমার শক্রকে পরাস্ত কর ।' বড় জোর বলিলেন, “আমার পাঁপ ধ্বংস কর 1 


দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসঙ্গ করিবার জন্য বৈদিকের! যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ 
কাম্য বস্তুর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্যকর্্ম বলে। 


কাম্যাঁদি কণ্মাত্বক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম্ম। এই কাঁজ করিলে, 
তাহার এই ফল; অতএব কাজ করিতে হইবে-_এইরূপ ধন্্ার্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই 
নাম কর্্ম। বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ কর্মাত্মক ধর্মের অতিশয় প্রাহুর্ভাব 
হইয়াছিল। যাগযজ্জের দৌরাঘ্যে ধর্ের প্রকৃত মর্ম বিলুপ্ত, হইয়া গিয়াছিল। এমন 
অবস্থায়, উচ্চ শ্রেণীর প্রতিতাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন" যে, এই কর্ণ্মাত্মক ধর্ম বৃথা 
ধর্ম। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের 
অস্তিত্ব বুঝা যায় না; ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অভ্ঞেয় কারণ আছে। তাহারা সেই 
কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। 

এই সকল কারণে কর্টের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাহার! ব্রিবিধ রি 
উপস্থিত করিলেন। সেই বিপ্লবের ফলে আসিয়া প্রদেশ অগ্ঠাপি শাসিত। এক দল 
চার্বাক-াহার। বলেন, কর্ন কাণ্ড সকলই মিথ্যা__খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় 
সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা ও নেতা শাক্াযসিংহ_-তিনি বলিলেন, কর্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম 
হইতেই ছুঃখ। কর্ম হইতে পুনর্জন্ম । অতএব কর্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া 
চিন্তসংযমপূর্ববক অষ্টাঙ্গ ধর্মপথে গিয়া নির্ববাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের 
দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা প্রায় ব্র্মবাদী। তাহারা দেখিলেন যে, জগতের যে 
অনন্ত কারণভৃত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাহার প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় ছুজ্ঞেয়। সেই ব্রহ্ষ 
জানিতে পারিলে-_সেই জগতের অন্তরাত্বা বা! পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ এবং 
জগতের সঙ্গেই বা তাহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলে, বুঝা যাইতে 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ৮৩ 


পারে যে, এ জীবন লইয় কি করিতে হইবে । সেটা কঠিন-_তাহা জানাই ধর্ম । অতএব 
জ্ঞানই ধর্ম-_জ্ঞানই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ্‌ বলা যায়, তাহা এই প্রথম 
জ্কানবাদীদিগের কীত্ডি। ব্রহ্মনিকূপণ ও আত্মজ্ঞানই উপনিষদ সকলের উদ্দেশ্ট। তার পর 
ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবদ্ধিত ও. প্রচারিত হীরার? কপিলের সাংখ্যে ব্রন্ম 
পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশান্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক ।” 

শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানবাদীদিগের মধ্যে। কিন্তু জর জারী রথ সাবিত ঠা 
অনস্তজ্ঞানী তাহা দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, জ্ঞান, সকলের আয়ত্ত নহে ; 
অন্ততঃ অনেকের পক্ষে অতি ছুঃসাধ্য। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন, ধর্মের অন্য পথও 
আছে; অধিকারীতভেদে তাহা ভ্রানাপেক্ষা সুসাধ্য। পরিশেষে ইহাঁও দেখিয়াছিলেন, 
অথবা দেখাইয়াছেন, জ্ঞানমার্গ, এবং অন্যমার্গ, পরিণামে সকলই এক। এই কয়টি কথা 
লইয়া গীতা । 

ত্ৈগুণ্যবিষয়া বেদ! নিত্বৈগুণ্যো ভবাঞ্জুন। 
নিদ্বন্দো নিত্যনতবস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ৪৫ ॥ 

হে অর্জন! বেদ সকল ত্রেগুণ্যবিষয় ; তুমি নিষ্্ৈগুণ্য হও । নিদ্ধন্, নিত্যসতবস্থ, 
যোগ-ক্ষেম-রহিত এবং আত্মবান্‌ হও । ৪৫। 

এই গ্লোকে ব্যবহৃত শবগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা কর! প্রয়োজনীয় বলিয়। অনুবাদে 
তাহার কিছুই পরিষ্কার করা গেল না। প্রথম, “ত্রেগুণ্যবিষয়” কি? সত্ব, রজঃ তমঃ এই 
ত্রিগুণ ; ইহার সমষ্টি ত্রেগুণ্য । এই তিন গুণের সমষ্টি কোথায় দেখি? সংসারে । সেই 
সংসার যাহার বিষয়, অর্থাৎ প্রকাশয়িতব্য (88৮19০6 ) তাহাই “ত্রৈগুণ্যবিষয়।” সংসারই 
বেদের বিষয়, এই জন্য বেদ সকল “ত্রৈগুণ্যবিষয়।* 

শঙ্করাচাধ্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি ধলে, দত্রেগুণ্যবিষয়াঃ ত্রৈগুণ্যং 
সংসারে বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যে! যেষাং তে বেদান্ত্ৈগুণ্যবিষয়াঃ 1” ইহাও একটু বেদনিন্দার 
মত শুনায়। অতএব, শঙ্করের টীকাকার আনন্দগিরি প্রমাদ গণিয়া সকল দিক্‌ বজায় 
রাখিবার জন্য লিখিলেন, “বেদশবেনাত্র কর্্মকাগডমেব গৃহাতে । তদভ্যাসবতাং তদনুষ্ঠানদ্বারা 
সংসারধ্ৌব্যান্ন বিবেকাবসরোইস্তীত্যর্থ; 1” অর্থাৎ “এখানে বেদ শবের অর্থে কর্মকাণ্ড 
বুঝিতে হইবে। যাহারা তাহা অভ্যাস করে, তাহাদের তদনুষ্ঠান দ্বারা সংসারপ্রোব্য হেতু 
বিবেকের অবসর থাকে না।” বেদের কতটুকু কর্মকাণ্ড আর কতটুকু জ্ঞানকাঁণ্ সে 
বিষয়ে কোন ভ্রম না ঘটিলে, আনন্দগিরির এ কথায় আমাদের কোন আপত্তি নাই। 


৮ জীমন্তগবদগীতা 

ভ্রীধরস্বামী বলেন, “ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যে অধিকা রিণন্তদ্বিষয়া: কর্ম্মফলসমন্ধ- 
প্রতিপাদকা বেদাঃ।৮ এই ব্যাখ্যা অবলম্বনে প্রাচীন বাঙ্গালা অনুবাদক হিতলাল মিশ্র 
বুঝাইয়াছেন যে, “ত্রিগুণা্বক অর্থাৎ সকাঁম অধিকারীদিগের নিমিত্বই 0) বেদ সকল কর্ণাঞল 
সম্বন্ধে প্রতিপাদক হয়েন।* এবং স্রীধরের বাক্যেরই অনুসরণ করিয়া কালীপ্রসন্প সিংহের 
মহাভীরতকার এই শ্লোকার্দের অনুবাদ করিয়াছেন যে, “বেদসকল সকাম ব্যক্তিদিগের 
কর্ম্মফলপ্রতিপাদক |” অন্যান্থেও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। 

উভয় ব্যাখ্যা মত; এক। সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া এই শ্লোকের প্রথমার্ধ বুঝিতে 
চেষ্টা করা যাউক। তাহা হইলেই ইহার অর্থ এই হইতেছে যে, “হে অর্জুন! বেদ সকল; 
সংসারপ্রতিপাদক বা কর্মফলপ্রতিপাদক । তুমি বেদকে অতিক্রম করিয়। সাংসারিক বিষ 
বা কর্মাফল বিষয়ে নিষ্কাম হও।” কথাটা কি হইতেছিল, ম্মরণ করিয়া দেখ! যাউ 
প্রথমে ভগবান্‌ অর্জুনকে সাংখ্যযোগ বুঝাইয়া তৎপরে কর্মযোগ বুঝাইবেন অভিপ্রার্; 
প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কর্মযোগ কি, তাহা এখনও বলেন নাই। কেন না, কর্ম সন্বদি 
_ ঘে একটা গুরুতর সাধারণ ভ্রম প্রচলিত ছিল, (এবং এখনও আছে) প্রথমে তাহার নিরাস 
ক্বরা কর্তব্য। নহিলে প্রকৃত কর্ণ কি, অর্জন তাহ। বুঝিবেন না। সে সাধারণ ভ্রম এই ? 






ৃ ঘে, বেদে যে সকল যজ্ঞা্দির অনুষ্ঠান-প্রথা কথিত ও বিহিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম । 


ভগবান্‌ বুঝাইতে চাহেন যে, ইহা! প্রক্কত কর্ম নহে। বরং যাহার! ইহাতে চিত্তনিবেশ করে, 
ঈশ্বরারাধনায় তাহার্দিগের একাগ্রতা হয় না। এজন্য প্রকৃত কর্্মযোগীর পক্ষে উহা কর্ম 
নহে। এই ৪৫শ গ্লোকে সেই কথাই পুনরুত্ত হইতেছে। ভগবান্‌ বলিতেছেন যে, বেদ 
সকল যাহার! সংসারী অর্থাৎ সংসারের সুখ খোঁজে, তাহাদিগেরই অন্ুুরণীয়। তুমি 
সেরূপ সাংসারিক সুখ খুঁজিও না। ত্রৈগুণ্যের অতীত হও। 

কি প্রকারে ত্রৈগুণ্যের অতীত হইতে পারা যায়, শ্লোকের দ্বিতীয় অর্ধে তাহা কথিত 
হইতেছে। ভগবান্‌ বলিতেছেন--তৃমি নিধন হও, নিত্যসত্বস্থ হও, যোগ-ক্ষেম-রহিত হও 
এবং আত্মবানহও। এখন এই কটা কথা বুঝিলেই গ্লোক বুঝ! হয়। 

১। নির্ঘন্ব_শীতোষ্ণ স্খছুঃখাদিকে" দ্বন্দ বলে; তাহা পূর্বে বলা গিয়াছে। যে 
সে সকল তুল্য জ্ঞান করে, সেই নিদ্ধন্থ। 

২। নিত্যসত্বস্থ-_নিত্য সতগুণাশ্রিত। 

৩। যোগ-ক্ষেম-রহিত--যাহা অপ্রাপ্ত তাহার উপার্জনকে যোগ বলে, আর যাহা 
প্রাপ্ত তাহার রক্ষণকে ক্ষেম বলে। অর্থাৎ উপার্জন রক্ষা সম্বন্ধে যে চিন্তা, তদ্রহিত হও। 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ৮৫ 


৪। আত্মবান- অথবা অপ্রমত্ত ।% 
যাবানর্থ উদপানে সর্ধবতঃ সংখুতোদকে | 
তাবান্‌ সর্ষ্বযু বেদেষু ্রান্ষণন্ত বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥ 
এখানে এই শ্লোকের অনুবাদ দিলাম না। টাকার ভিতরে অনুবাদ পাওয়া যাইবে। 
কেন না, এই শ্লোকের প্রচলিত ঘে অর্থ, তাহাতে ছুই একটা আপত্তি ঘটে; সে সকলের 
মীমাংসা না করিয়! অনুবাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। 
আমি এই শ্লোকের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্য। বুঝাইব। 
প্রথম। যে ব্যাখ্যাটি পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত, এবং শঙ্কর ও স্রীধরাদির অনুমোদিত, 
তাহাই অগ্রে বুঝাইব। 
ঘিতীয়। আর একটি নৃতন ব্যাখ্যা পাঠকের সমীপে তাহার [সার জস্থ ৮৮৯৪ 
করিব। সঙ্গত বোধ ন৷ হয়, পাঠক তাহা পরিত্যাগ করিবেন। 
তৃতীয়। আধুনিক ইংরেজি অন্থবাদকের। যেরূপ ব্যাথা রিয়াছেন, তাহাও 
বুঝাইব। 
সংক্ষেপতঃ সেই তিন প্রকার ব্যাখ্যা এই £₹- 
১ম। সর্ধতঃ সংগুতোদকে উদপানে যাঁবানর্থঃ বিজীনতে। ব্রান্মণস্ত উন নন 
তাঁবানর্ঘঃ। ইংরেজি অনুবাদকেরা এই অর্থ করিয়াছেন। ইহার কোন মানে হয় না। 
২য়। সর্ব্তঃ সংঞুতোদকে দতি উদপানে যাঁবানর্ঘথ ইত্যাদি পুর্বববৎ। এই ব্যাখ্যা 
নৃতন। 


আমার ্ু্র বুদ্ধিতে বেরাপ মূললদত বোধ হইছে, আমি দেইরাপ জণ বালাম। কিন্তু বাহার বেদের গৌরব হজায় 
রাখিয়া এই গ্লোকের অর্থ করিতে চান, তাহারা! কিরূপ বুষেন, তাহার, উদীহরণন্, - বাবু কেদারনাধ দত্ব কৃত এই শোকের 
ব্যাথ) নিষ্ধে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকের যে অর্থ নঙ্গত বোধ হয়, সেই অর্থই গ্রহ: করিষেন। 

*শান্্রমমুছের ছুই প্রকার বিবয়-_অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বিষয় ও নির্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়টি যে শাস্ত্রের চরম উদ্দেস্ঠ, তাহাই তাহার 
উদ্দিষ্ট বিষয় । যে বিষয়কে নির্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট বিষয়কে লক্ষ্য করে, সেই বিষয়ের নাম নির্দিষ্ট হিষয়। অকম্বতী যে স্থলে 
উদ্দি্ট বিষয়, সে স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে স্কুল তাঁরা, তাহাই নির্দিষ্ট বিষয় হয়। বেদসমূহ নিগুণ তত্বকে উদদিষ্ট 
বলিয়া লক্ষা করে, কিন্ধু নিগুণ তত্ব সহসা লক্ষিত হয় ন1 বলিয়া প্রথমে কোন সগুণ তত্বকে নির্দেশ করিয়া ধাকে। সেই জগ্কাই 
সন্ত, রং ও তম রূপ তিগুপময়ী মায়াকেই প্রথম দৃষটিক্রমে বেদ সকলের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। হে অঞ্চুন, তুমি সেই নির্দিষ্ট 
বিষয়ে আবদ্ধ ন। থাকিয়। নিও পতত্বরূপ উদ্দিষ্ট তত্ব রড করত: নষ্টা স্বীকার কর। বেদ শাস্ত্রে কোন গুলে র্ত্তমোগণাত্মক 
কর্ম, কোন দ্বলে সন্বগপাত্বক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নিষ্প ভভভি' উপদিষ্ট হইয়াছে। গুণময় মানাপমানাদি ছন্বভাষ 
হইতে রহিত হইয়া! নিত্য সন্ব অর্থা আমার ভত্তগণের সঙ্গ করত: কর্মর্ঞানমার্গের অনুসন্ধেয় যোগ ও ক্ষেমানুসন্কান পরিত্যাগ- 
পূর্বক বুদ্ধিযোগ সহকারে নিই্্ৈগ্ণা লা কর ।” 

















_. ওল। উদ্পানে যাবানর্ সব্কতঃ সংখুভোদকে ভাবানর্ঘচ। এবং সর্ষে বেদেষু 
যাঁবানর্থঃ বিজানতো৷ ব্রাহ্মণ তাবানর্ঘঃ। এই অর্থ প্রাচীন এবং প্রচলিত। 

অগ্রে প্রচলিত ব্যাখ্যাই বুঝাইব। কিন্তু বাঙ্গালা অন্থ্বাদ দেওয়া যায় নাই; 
ভদভাবে ধাহারা সাস্কৃত না জানেন, তাহাদের অসুবিধা হইতে পারে, এজন্য প্রচলিত 
. ব্যাখ্যার উদাহরণস্বরূপ প্রথমে প্রাচীন অনুবাদক হিতলাল মিশ্র-ক্কত অস্বাদ নিয়ে উদ্ধৃত 
করিতেছি £-- 

“যাহা হইতে জলপান করা যায়, তাহা উদপান শবে বাচ্য, অর্থাৎ পুষ্কারিণী এবং 
কৃপাদি। তাহাতে স্থিত অল্প জলে একেবারে সমস্ত প্রয়োজন সাধনের অসম্ভব হেতু সেই 
সেই সমস্ত কুপাদি পরিভ্রমণ করিলে, গৃথক্‌ পৃথক্‌ ষে প্রকার স্নান পানাদি প্রয়োজন সম্পন্ন 
হয়। সে সমুদায় প্রয়োজন, সংগুতোদক শব্দবাচ্য এক মহাহুদে একত্র যেমন নির্বাহ হইতৈ 
পারে, তদ্রুপ সমস্ত বেদে কথিত ষে কর্দ্মফলরূপ অর্থ, তাহা সমুদায়ই ভগবদ্তক্তিযুক্ত ব্রহ্ম ষ্ঠ 
ব্যক্তির তদ্দারাই সম্পন্ন হয়।” 

শঙ্কর ও শ্রীধর উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কাজেই আর সকলে সেই পথের 
পথিক হইয়াছেন। প্রীধর-কৃত ব্যাখ্যা আমরা উদ্ধত করিতেছি। 

“উদকং পীয়তে যস্মিস্তদৃদপানং বাপীকৃপতড়াগাদি। তস্মিন্‌ স্বল্লোদকে একত্র কৃৎ- 
স্নার্থস্তাসম্ভবাস্তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্‌ সানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি 
তাবান্‌ সর্ব্বোইপ্য্ঘঃ সব্বতঃ সংপুতোদকে মহাহদে একব্রৈব যথা! ভবতি এবং যাবান্‌ সর্বেধু 
বেদেষু তত্তৎকপ্মফলরূপোহ্স্তাবান্‌ সর্ববোইপি বিজানতো ব্যবসান্মাত্মিকাবুদ্ধিযুক্তস্থ ব্রাহ্মণস্তয 
র্মনিষ্টস্ত ভবত্যেব 1” 

ইহার স্থল তাৎপরধ্য এই যে, যেমন ক্ষুদ্র ক্ু্র জলাশয় অনেকগুলিন পরিভ্রমণ করিলে 
যাব পরিমিত প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, এক মহাহুদেই তাবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়। সেইরূপ, 
নমণ্ত বেদে যাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ব্যবসায়াত্মিকা-বুদধি-যক্ত তরদ্মনি্ঠায় তাবৎ প্রয়োজন 
সিদ্ধ হয়। * 


ক শঙ্বরাচাধা-ব্যবন্ৃত ভাবা কিকিৎ ভিষ্ন প্রকার। ল্লোকের দ্বিতীয়ার্ধের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, পমরবেযু যেদেতু বেদোক্েু 
কর্পন্থ ধোইর্থো বং কর্মুফলং সোহর্থো ্রাক্মপন্ত ্্যাসিনঃ পরমার্থতত্বং বিজানতো! যোইর্থ; বৎ বিজ্ঞানফলং সর্বতঃ সংগ্তোদক্ষ- 
স্বানীয়ং তন্মিংস্তাবানেব লংপদ্ধতে ইত্যাদি।” ইহার ভিতর অন্ত যে কল কৌশল থাকে, তাহা পশ্চাৎ বুধাইব । সম্প্রতি "সর্যবেধূ 
'ষেদেবু” ইহার ঘেরাপ অর্থ ভগবান শঙ্করাচারধ্য করিয়াছেন, তংগ্রুতি পাঠককে মনোযোগ করিতে বলি। শসব্বেষু বেদেবু” অর্ধ 
“বেদোভেনু কর্ণ" ঘে কারণে আননাধিরি বলিয়াছেন *বেদশবেনাজ কর্মাকাওমেব গৃহাতে”, লেই কারণে ইনিও বলিয়াছেন, 
“মর্বেধু যেদেবু” অর্থে *বেদোক্রেযু বর্ধন ।” 

















পিল এ 


মহামহোপাধ্যায়দিগের পাদপস্মবন্দনাপূর্ধবক আমি তাহা নিবেদন করিতেছি। যে আপনার 
সন্দেহ ব্যক্ত করিতে সাহস না করে, তাহার কোন জ্ঞানই জন্মে নাই। এবং জগ্কিবারও 
সম্ভাবনাও নাই। 

“যাবৎ তাবৎ শব পরিমাণবাচক। কিন্তু কেবল যাঁবৎ বলিলে কোন পরিমাণ বুঝা! 
যায় না। একটা যাবৎ থাকিলেই তার একটা তাবৎ আছেই। একটা তাবৎ থাকিলেই 
তার একটা যাবৎ আছেই। এমন অনেক সময়ে ঘটে যে, কেবল “যাবৎ” শবটা। স্পষ্ট, 
তাহার পরবর্তী “তাঁবৎ»-কে বুঝিয়া লইতে হয় ; যথা__“আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে 
থাকিও।” ইহার প্রকৃত অর্থ, “আমি যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও।” 
অতএব স্পষ্টই হউক, আর উহাই হউক, যাবৎ থাকিলেই তাবৎ থাকিবে। তদ্রপ তাবং 
থাকিলেই যাবৎ থাকিবে । 

এই যাবৎ তাবৎ শব্দের পরস্পরের সম্বন্ধ এই, যে বস্তুর সঙ্গে যাবৎ থাকে, আর 
যাহার সঙ্গে তাবৎ থাকে, উভয়ের পরিমাণ এক বা সমান বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। অতএব 
যাবৎ তাবৎ থাকিলে ছুইটি তুল্য ব! তুলনার বস্ত আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে । “আমি 
যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও” এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, 
“আমার পুনরাগমন পর্যন্ত যে কাল, আর তোমার এখানে অবস্থিভিকাল, উভয়ে সমান 
হইবে ৮ এখানে এই ছুইটি সময় তুল্য বা তুলনীয়। 

এইরূপ যেখানে একটি যাবান্‌ আর একটি তাবান্‌ আছে, সেখানেও বুঝিতে হইবে 
যে, ছুইটি বিষয় পরস্পর তুলিতে হইতেছে । যদি তার পর আবার যাবান্‌ তাবান্‌ দেখি, 
তবে অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, আবার আরও দুইটি বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে । 
ইহার অন্যথা কদাচ হইতে পারে না। 

এখন, এই গ্লোকের মূলে মোটে একটি যা।ন্‌ আর একটি ভাবান্‌ আছে ; অতএব 
বুঝিতে হইবে, ছুইটি বিষয় মাত্র পরস্পর তুলিত হইতেছে, অর্থাৎ (১) উদপানে বা সন্কীর্ণ 
জলাশয়ে অবস্থাবিশেষে যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন, (২) সমস্ত বেদে অবস্থাবিশেষে তাবং 
প্রয়োজন। কিন্তু প্রাচীন টীকাকারদিগের কৃত যে ব্যাখ্যা, যাহার উদাহরণ উপরে উদ্ধৃত 
করিয়াছি, তাহাতে দেখি যে, ছুইটা থাঁবান্‌ এবং ছুইট। তাঁবান্‌।* অতএব বুঝিতে হইবে 
ষে, প্রথমে ছুইটা বস্তু পরস্পর তুলিত হইলে পর, আবার ছুইটা বস্ত্র পরস্পর তুলিত 


উট পনি ২৯ উস উন 


* বড় বড় অক্ষরে এই চারিট। শব ছাপিয়াছি, পাঠক মিলাইয়! দেখিবেন। 


৮৮ ্রীমন্তগবদর্গীতা র 


হইয়াছে। প্রথম, সন্ধীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সমস্ত বেদ তুলিত না হইয়া মহাহ্দের সঙ্গে 
ভুলিত হইতেছে । তার পরে আবার: সমস্ত বেদ, স্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়! 
্রন্মনিষ্ঠীর সঙ্গে তুলনা! প্রাপ্ত হইল। ইহাতে কোন অর্থবিপর্ধ্যয় ঘটিতেছে কি না! ? 

সচরাচর এ প্রশ্নের এই উত্তর যে, কোন অর্থবিপর্ধ্যয় ঘটিতেছে না । কেন না, 
যাবান্‌ তাবান্‌ যেখানে নাও থাকে, সেখানে ব্যাখ্যার 'প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকারকে 
বসাইয়া লইতে হয়; তাহার উদাহরণ পূর্বের দেওয়া গিয়াছে। এ কথার এখানে ছইটি 
আপত্তি উপস্থিত হইতেছে । এ 

প্রথম আপত্তি এই । মানিলাম ঘে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকার যাবান্‌ 
তাবান্‌ বসাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু যাবান্‌ কাটিয়া তাবান্‌ করিতে, তাবান্‌ কাটিয়া 
যাবান্‌ করিতে পারেন কি? আমি যদি বলি, আমি যাঁবৎ না আসি, তুমি এখানে থাকিও, 
তাহা হইলে ব্যাখ্যাকার তাবৎ শব্দ বসাইয়া লইয়া 'তাবৎ তুমি এখানে থাকিওঃ বলিতে 
পারেন। কিন্ত তিনি যদি যাবৎ কাটিয়া তাবৎ করেন, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ করেন, যদি 
বলেন যে, এই বাক্যের অর্থ “আমি তাবৎ না আসি যাবৎ তুমি এখানে থাকিও? তাহা হইলে 
তাহার ব্যাখ্যা অগ্রাহা ও মূলের বিপরীত বলিতে হইবে। 

আরও একট! উদাহরণের দ্বার! কথাটা আরও স্পষ্ট করা যাউক। 

“যাবৎ তোমার জীবন, তাবৎ আমার সখ ।” (ক) 

এই বাক্যটি উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ কর, এবং তাহাতে ( ক) চিহ্ন দাও। তার পর, 
উহার যাবৎ কাটিয়া তাবৎ কর, তাবৎ কাটিয়া! যাবং কর। তাহা হইলে বাক্য এইরূপ 
ঈাড়াইতেছে। 

“তাবৎ তোমার জীবন, ধাবং আমার সুখ 1৮ (খ) 

এখন দেখ বাক্যার্থের কিরূপ বিপর্য্যয় ঘটিল। (ক)-চিহ্িত বাক্যের প্রকৃত অর্থ 
যে, “তুমি যত দিন বাঁচিবে, তত দিনই আমি সুখী, তার পর আর সুখী হইব না।” (খ)- 
চিহ্নিত বাকোর প্রকৃত অর্থ “যত দিন আমি সুখী থাকিব, তত দিনই তুমি বাঁচিবে, তার পর 
আর তুমি বাচিবে না।” অর্থের সম্পূর্ণ বিপর্ধ্যয় ঘটিল। 

অতএব টাকাকার কখনও যাঁবান্‌ কাটিয়! তাবান্‌, তাবান্‌ কাটিয়া যাঁবান্‌ করিবার 
অধিকারী নহেন। কিন্তু এখানে টাকাকার ঠিক তাহাই করিয়াছেন। বুঝিবার জন্ত 
লোকের চারিটি চরণে ক্রমান্যয়ে ক, খ, গ, ঘ, চিহ্ন দেওয়া যাক্‌। তাহা হইলে শ্লৌকস্থ 
“যাবানের* গাতে (ক) এবং “তাবানের” গায়ে (গ) চিহ্ন পড়িতেছে। ্‌ 






পির 


ৃ যা রং 

(ক) যাবানর্ধ উদপানে 

€(খ) সর্বতঃ সংগুতোদকে 

(গ) তাবান্‌ সর্কেু বেদেযু 

(ঘ) ত্রাহ্মণস্য বিজানতঃ 
তদ্যাখ্যায় টীকাকার করিয়াছেন-_ 

(ক) যাবানর্৫থ উদপানে 

(খ) তাবান্‌ সর্ববতঃ সংগ্লুতোদকে 

(গ) যাবান্‌ সর্ব্বেধু বেদেষু 

(ঘ) তাবান্‌ ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ 

এক্ষণে পাঠক (গ)তে (গ)তে মিলাইয়! দেখিবেন তাবান্‌ কাটিয়া যাঁবান্‌ হইয়াছে 
কিনা।+ 

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনমতে ব্যাখ্যাকার যাবান্‌ তাবান্‌ বসাইয়া 
বুঝাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু নিপ্প্রয়োজনে বসাইতে পারেন কি1 যেখানে নৃতন যাবান্‌ 
তাবান্‌ না বসাইয়া লইয়া সোজা অর্থ করিলেই অর্থ হয়, সেখানেও কি যাঁবান্‌ তাঁবান্‌ 
বসাইয়! লইতে হইবে? এখানে কি নৃতন যাবান্‌ তাবান্‌ না বসাইলে অর্থ হয় না? হয় 
বৈকি। বড় সোজা অর্থই আছে। 

ফাবানর্ঘ উদপানে সর্বততঃ সংগ্রুতোদকে | 
তাবান্‌ সর্বেযু বেদেষু ্রাহ্মণন্ত বিজানতঃ ॥ 

ইহার সোজ। অর্থ আমি এইরূপ বুঝি ;__- 

সর্ববতঃ সংঞুতোদকে নতি উদপানে যাঁবানর্থঃ বিজানতো। ত্রাঙ্গণস্ত সর্ব্ষষু বেদেখু 
তাবানর্ঘঠ। 

অর্থাৎ সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাবং 
প্রয়োজন, ত্রন্ঙ্ ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন । 

মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন খষিতুল্য ভাব্যকার টাকাকারেরা যে এই সহজ অর্থের প্রতি 
দৃষ্টি করেন নাই, আমার এরূপ বোধ হয় ল'। আমার বোধ হয় যে, ভাহারা এই অর্থের 


* মত্য বটে, শক্করাঁার্ধ্য তাঁবান্‌ শবের স্থানে যাবান্‌ শব ব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক হইয়াছেন, কিন্ত তৎপরিবর্তে “যদ 
শব ব্যবহার করিয়াছেন। কাঁজেই এক কথা। 
৯১২ 


প্রতি বিলঙ্ষণ বিরাছেন এ নিজ নী রপকানপারজ পিক ২ 
সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ছুইটা ব্যাখ্যার প্রকৃত ভাংপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেই 
পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। শেষে কথিত এই সহজ ব্যাখ্যার তাঁৎপর্ধ্য কি? সর্বত্র 
জলপ্লাবিত হইলে ক্ষুত্র জলাশয়ে লোকের আর কি প্রয়োজন থাকে? কোন প্রয়োজনই 
থাকে না। কেন না, সর্বত্র জলপ্লাবিত_সকল ঠাইই জল পাওয়া যায়। ঘরে বসিয়া 
জল পাইলে কেহ আর বাগী কুপাদিতে যায় না। তেমনি যে ঈশ্বরকে জানিয়াছে, 
তাহার পক্ষে সমস্ত বেদে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । এখন, বেদে কিছু প্রয়োজন নাই, 
এমন কথা, আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজের শিষ্য, আমর! না হয় সাহস করিয়া বলিতে 
পারি, কিন্তু শঙ্করাচাধ্য কি শ্ত্রীধর স্বামী এমন কথা কি বলিতে পারিতেন? বেদ ্বয়ন্তুব, 
অপৌরুষেয়, নিত্য, সর্ব্বফলপ্রদ। প্রাচীন ভারতবরষাঁয়ের৷ বেদকেই একটা ঈশ্বর স্বরূপ খাড়! 
করিয়! তুলিয়াছেন। কপিল ঈশ্বর পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বেদ পরিত্যাগ 
করিতে পারেন নাই। বৃহস্পতি বা শীক্যসিংহ প্রভৃতি ধাহারা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, 
তাহারা হিন্দু-সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। অতএব শঙ্করাচার্ধ্য কি শ্রীধর স্বামী হইতে এমন 
উক্তি কখন সম্ভবে না যে, ব্রহ্মজ্ঞানীই হউক বা যেই হউক, কাহারও পক্ষে বেদ 
নিশ্রয়োজনীয়। কাজেই তাহাদিগকে এমন একট। অর্থ করিতে হইয়াছে যে, তাহাতে 
বুঝায় যে, ব্রক্ষাজ্ঞানেও যা বেদেও তা, একই ফল। তাহ! হইলে বেদের মর্যযাদ। বাহাল 
রহিল। শেষে যে ব্যাখ্যা লিখিত হইল, তাহার অর্থ যে, ব্রন্মজ্ঞানের তুলনায় বেদজ্ঞান 
অতি তুচ্ছ। এক্ষণে সেই “সর্ব্বেষু বেদেষু” অর্থে “বেদোক্তেষু কণ্মন্ু” “বেদশবেনাত্র 
কন্্বকাগ্ুমেব গৃহাতে ।” ইত্যাদি বাক্য পাঠক স্মরণ করুন। প্রাচীন টাকাকারদিগের 
উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন। 
এক্ষণে পাঠকের বিচার্্য এই যে, ছুইটা৷ ব্যাখ্যা, তাহার মধ্যে একটার জন্য মূল কোন 
প্রকার পরিবর্তন করিতে হয় না, যেমন আছে তেমনি ব্যাখ্যা করিলেই সেই অর্থ পাওয়া 
যায়। কিন্তু সে ব্যাখ্যার পক্ষে কেহই সহায় নাই। আর একটা ব্যাখ্যার জন্য কিছু নূতন 
কথা বসাইয়! কিছু কাঁটকুট করিয়া লইতে হয়। কিন্তু সমস্ত টীকাকার, ভাষ্যকার ও 
অনুবাদক এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী সেই ব্যাখ্যার পক্ষে। কোন্‌ ব্যাখ্যা গ্রহণ 
করা উচিত? আমার কোন দিকেই অনুরোধ নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেমন 
বুঝিয়াছি, সেইরূপ বুঝাইলাম। ছুই দিকৃই বুঝাইলাম, পাঠকের যে ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ 
হয়, তাহাই অবলম্বন করিবেন। অভিনব ব্যাখ্যার সমর্থন জন্য আরও কিছু বলা যাইতে 





স্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৯৬ 
পারে, কিন্তু ততটা! প্রয়াস পাইবার বিষয় কিছু দেখ। যায় নাঁ। বৈদিক ধর্মের সঙ্গে গীতোক্ত 
ধর্ের কি সন্বন্ধ, পাঠক তাহা! বুঝিলেই হইল । সে সম্বন্ধ কি, পূর্ব তাহা বলিয়াছি। 

তৃতীয়; ইংরাজি অন্ুবাদকের। এই গ্লোকের আর এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। জর্্বতঃ 
সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ এরূপ না বুঝিয়া তাহার! বুঝেন, সর্ধবতঃ সংগ্লুতোদকে 
উদপানে যাবানর্থঃ ইত্যাদি । অর্থাৎ “সংধুতোদকে” পদ “উদপানের” বিশেষণ মাত্র। অন্য 
ইংরাজি অনুবাদকগণের প্রতি পাঠকগণের শ্রদ্ধা হউক বা না হউক, কাশীনাথ ত্যস্বক 
তেলাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধ৷ হইতে পাঁরে। তিনি এই প্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন__ 
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৯. ছুঃখের বিষয় কেবল এই যে, ইহার অর্থ হয় না। কিছু তাৎপর্য নাই। অন্ুবাদকও 
তাহা অগত্য। স্বীকার করিয়াঁছেন। তিনি এই শ্লোকের একটি টাক লিখিয়া তাহাতে 
বলিয়াছেন 
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তেলাঙ্গের পর আর কোন ইংরেজি অনুবাঁদকের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা 
প্রয়োজনীয় হইতে পারে না। ইহাই বলা যথেষ্ট যে, 18518 ও 1007807) প্রভৃতি 
সাহেবেরা তেলাঙ্গের ন্যায় অর্থ করিয়াছেন। তবে তাহারা সেই অনুবাদের সঙ্গে যে একটু 
একটু টীকা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আরও রস আছে। 12003900-কৃত 
টাকাটুকু পাঠককে উপহার দিলেই যথেষ্ট হইবে । ৩1হা। উদ্ধত করিতেছি__ 
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আমার সায় কষ ব্যক্তি গীতার মন্ার্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে যে অক্ষম, ভাহা আমি : 
যুক্তকণ্ে স্বীকার করি । তবে “যমপ্যন্ত ধর্শস্ত” ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়াই স্বকার্ধ্য 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি বুঝাইতে পারি বা না! পারি, প্রাচীন ভাস্তুকারদিগের যে 
সকল মহত্ধাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, অন্তত: তাহা হইতে পাঠক ইহার মর্মার্থ বুঝিতে পারিবেন, 
এমত ভরসা আছে। কিন্তু তাহাতেও বুঝুদ বা! না! বুঝুন, পাঠকের কাছে যুক্তকরে এই 
নিবেদন করি যে, ইংরেজের কাছে যেন গীতার্থ বুঝিবার জঙ্য না যান। স্মুশিক্ষিত 
বাঙ্গালীকে ইংরেজের কৃত গীতান্কুবাদ পড়িতে দেখিয়াছি বলিয়াই এ কথা বলিতেছি ; এবং 
সেই প্রবৃত্তির বিনাশের জন্যই এতটা ইংরেজি এখানে উদ্ধৃত করিলাম । 
প্রবাদ আছে যে, পুরাণাদি প্রণয়নের পর ব্যাসদেব এক দিন সমুদ্রতীরে উপবেশন 
করিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। সমুদ্রের বৃহৎ বৃহৎ উম্মি-মালার মত তাহারও মানস- 
সমুদ্রে গুরুতর চিন্তা উঠিয়া মনকে অশান্ত করিয়! তুলিয়াছিল। সেই সময়ে দেবর্ধি নারদ 
তাহার নিকট উপস্থিত হন। নারদের নিকট ব্যাসদেব মনের অবস্থা বিবৃত করেন, বলেন, 
_প্রভু, জগতের হিতার্থ আমি সাধারণের দুর্বোধ্য বেদোক্ত ধর্মকে সহজ করিয়া গ্রচাঁর 
করিয়াছি, গল্পচ্ছলে বেদোক্ত উপদেশ লইয়! পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছি, ইহাতে আমার 
জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে । তথাপি এখন আমার মনে হইতেছে, 
বুঝি আমার কর্তব্য কিছুই করা হয় নাই, অথচ আর আমি কি করিব নির্ণয় করিতে 
পারিতেছি না। এই জন্ত মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে__অশাস্ত মনে সমূদ্রতীরে 
আসিয়াছি-দেব! কোথায় আমার কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে, কারও আমার কি কর্তব্য 
বাকি আছে, নির্দেশ করিয়া আমার এই অশান্ত মনে শাস্তি প্রদান করুন। দধর্সের প্রধান 
অবলম্বন ভক্তি জগতে প্রচার কর” এই উপদেশ দিয়া দেবর্ধি অস্তহিত হইলেন। কথিত 
আছে যে, ব্যাসদেব তখন ভাগবত ও ভগবদরগীতা প্রণয়ন করেন, আরও ছুই একখানি পুরাণে 
ভক্তের আদর্শ অঙ্কন করেন। এই কারণে কেহ কেহ মহাভারত গীতার পূর্বে রচিত 
হইয়াছিল, অনুমান করেন। 
গীতা ও ভাগবত ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ। ব্যাসদেব বুঝিয়যুছিলেন, ভক্তি জীবনের চরম 
উদ্দেস্, পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। ৃ 
কি কথাটা হইতেছিল, এক্ষণে একবার স্মরণ করা কর্তব্য। ভগবান্‌ অর্জুনকে 
জ্ঞানযোগ বুঝাইয়া, “এষা তেইভিহিতা৷ সাংখ্যে” ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন যে, এখন 
তোমাকে কর্দযোগ শুনাইব। তখন কর্্মযোগের কিছু প্রশংসা করিয়া, প্রথমতঃ একটা 


তি 


রো ই 


| লাবীরল উনিও নর লেন সেভ্রাস্তি এই যে, বেদোক্ত কাম্যকর্ম 


সকলেই লোকের চিত্ত নিবিষ্ট, তাঁদৃশ লোক ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত হইতে পারে না। তাই 
ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিলেন যে, বেদ সকল “ত্র গুণ্যবিষয়* তুমি নিস্ত্ৈগুণ্য হও বা বেদবিষয়কে 
অতিক্রম কর। কেন না, যেমন সর্বত্র জলপ্লাবিত হইলে ব্যাপী কৃপ তড়াগাদিতে কাহারও 
প্রয়োজন হয় না, তেমনি যে ব্রক্ষনিষ্ঠ, বেদে আর তাহার প্রয়োজন হয় নাঁ। কর্মযোৌগের 
সহিত বৈদিক কর্মের সম্বন্ধরাহিত্য এইবূপে প্রতিপাদন করিয়া রা এক্ষণে কর্মযোগ 
কহিতেছেন ;- 
কশ্মণ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদদাচন | 
মা কর্মফলহেতু ইর্মী তে সঙ্গোহস্তকণ্মরণি ॥ ৪৭ ॥ 
+ কর্মে তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে কদাচ (অধিকার ) না হউক। তুমি কর্মফল- 

হেতু হইও না; অকন্মে তোমার আসক্তি না হউক । ৪৭ 

এই শ্লোক বুধিতে গেলে, পকর্মন” কি, “কর্মাফলহেতুশ কি, “অকর্মা” কি বুঝা চাই । 

“কম্ম কি” কি, বুঝিলে, আর ছুইটা বুঝা গেল। কর্মফল যাহার প্রবৃত্তি হেতু, 
সেই “কম্মফলহেতু” ৷ কর্মশৃম্ততাই, অকন্মা। কন্ম কি, ভাহ। পরে বলিতেছি। 

অতএব শ্লোকের অর্থ এই ঘে, কন্ম্ম করিও, কিন্তু কম্মফল কামনা করিও নাঁ। কর্ণা- 
ফলপ্রাপ্তিই যেন তোমার কম্মে প্রবৃত্তির হেতু না হয়। কিন্তু কন্মের ফলের প্রত্যাশা না 
থাকিলে কেহ কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, এই জন্য প্লোকশেষে তাহাও 
নিষিদ্ধ হইতেছে । বল! হইতেছে, ফল চাহি না, বলিয়া কন্মে বিরত হইও না। অর্থাৎ 
কর্ম অবশ করিবে, কিন্ত ফল কামন। করিয়া কশ্ম করিবে না। 

বোধ হয় এক্ষণে শ্লোকের অর্থ বুঝ! গিয়াছে । ইহাই সুবিখ্যাত নিষ্ষাম কম্মতত্ব। 
এরূপ উন্নত, পবিত্র এবং মন্ুষ্তের মঙ্গলকর মহামহিমময় ধর্মোক্তি জগতে আর কখন প্রচারিত 
হয় নাই। কেবল ভগবৎপ্রসাদাংই হিন্দু এরূপ পৰি ধর্মাতত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে। 

কিন্ত লাভ করিয়াও হিন্দুর পক্ষে ইহার বিশেষ ফলোপধায়িতা ঘটে নাই। তাহার 
কারণ, এমন কথাতেও আমাদের বুদ্ধিবিত্রংশবশতঃ অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমরা! 


. আজিও ভাল করিরা ইহ! বুঝিতে পারি নাই। 


আমি এমন বলিতেছি না ষে, আমি ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি বা পাঠককে সম্পূর্ণ- 
রূপে বুঝাইতে পারিব। ভগবান্‌ ধাহাকে তাদৃশ অনুগ্রহ করিবেন, তিনিই ইহা বুঝিতে 
পারিবেন । তবে যতটুকু পারি, বুঝাইতে চেষ্টা! করায় বৌধ হয় ক্ষতি নাই। 


৯৪ ্‌ ৬ ্রীমন্তগবদগীতা। 


ইহার প্রথম গোলযোগ কর্ম শব্দের অর্থ সম্বদ্ধে। যাহা করা যায় বা করিতে হয়, 
তাহাই কর্ম, কর্ম শকের এই প্রচলিত অর্থ। কিন্তু কতকগুলি হিন্দু শান্ত্রকার বা হিন্দ- 
শাক্সের ব্যাখ্যাকার ইহাতে একটা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন।: তাহাদের 
কপায় এ সকল স্থলে বুঝিতে হয়, কর্ম অর্থে বেদোক্ত যজ্ঞাদি। কর্মমমাত্রই কর্্দ নহে-- 
বেদোক্ত অথবা শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞই কর্ম । 

যদি তাই হয়, তাহা হইলে এই শ্লোকের অর্থ এই বুঝিতে হয় যে, বেদোক্তা্ি: 
যজ্ঞাদি করিবে, কিন্তু সেই সকল যজ্ঞের ফল ন্বর্গাদি, সেই ব্বর্গা্দির কামন। করিবে না ।, ঢা 

এইরূপ ভার্থ চিরপ্রচলিত বলিয়া সুশিক্ষিত ইংরেজিনবিশেরাও এইরূপ অর্থ 
বুবিয়াছেন। সুপণ্তিত কাশীনাথ ত্র্যস্থক তেলাঙ্‌ ইহার পূর্ধব-শ্লোকের টাকায় লিখিয়াছেন, 
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যদি কণ্ম শব্দের এই অর্থ হয়, তবে পাঠককে একটু গোৌলযেগে পড়িতে হইবে । 
পাঠক বলিবেন যে, যে কর্ণের ফল ন্বর্গাদি, অন্য কোন প্রয়োজন নাই, যদি সে ফলই কান্না 
না করিলাম, তবে লে কর্্মই করিব কেন? নিষ্কাম কাম্যকর্্ম কিরূপ? কাম্যকর্ম নিষ্কাম 
হইয়াই বা করি কেন? 

.অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্ম অর্থে বেদোক্তাদি কাম্যকর্শ বুঝিলে আমর! কোন 
বোধগম্য তত্বে উপস্থিত হইতে পারি না । আর বেদোক্ত কাম্যকর্মম গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের 
উদ্দিষ্ট নহে, তাহা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের গালোচনায় অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এ 
তৃতীয় অধ্যায়ের নামই কর্্মযোগ” | ইহাতে কর্ম সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে__ 





নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মৎ। 
কাধ্যতে হবশঃ কর্ণ সর্ধধঃ প্রকৃতিজৈপ্পৈ: ॥ ৫ ॥ 
“কেহ কখন ক্ষণমাত্র কন্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, কেন না, প্রকৃতিজ ব 
স্বাভাবিক গুণে সকলকেই কর্ম করিতে বাধ্য করে ।” 
এখন দেখা যাইতেছে, বেদোক্ত যজ্ঞাদি সম্বন্ধে এ কথ! কখনই বলা যায় না । কেবল 
সচরাচর যাহাকে কণ্্ম বলি_যাহাকে ভাষায় কাঁজ এবং ইংরেজিতে ৪০800. বলে, তাহা 
সম্বন্ধেই কেবল এ কথা বল! যাইতে পারে। কেহ কখন কাজ ন1 করিয়া থাকিতে পারে 


ছির্তীয়োহধ্যায়ঃ ৯৫ 
না, অন্ত কোন কাজ না করুক, স্বভাব বা প্রকৃতির (৪029) বশীভূত্ত হইয়া কতকগুলি 
কাজ অবশ্য করিতে হইবে । যথা, অশন, বসন, শয়ন, শ্বাস, প্রশ্বাস ইত্যাদি। অতএব 
স্পইই কর্ম শব্দে বাচা, ঘাহাকে সচরাচর কন্ম বল। যায়, তাহাই ; যজ্ঞাদি নহে। 

পুনশ্চ এ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে কথিত হইতেছে 

নিয়তং কুক কর্ণ ত্বং কর্ধ জ্যায়ো হ্কর্্মণঃ। 
শরীরধাত্রাপি চ তে ন গ্রসিধ্যেদকর্মণঃ | 

“তুমি নিয়ত কণ্ম কর? কর্ম অকর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ; অকর্মে তোমার "রীরযাত্রাও 
নির্বাহ হইতে পারিবে না1” 

এখানেও, নিশ্চিত কর্ম শব্দ, সর্ধবিধ কর্ম বা “কাজ” ৮ -যজ্ঞাদি নহে । যজ্ঞাদি 
ব্যতীত সকলেরই শরীরযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, কেবল কাজ বা৷ 8৫502, 
যাহাকে সচরাচর কম্ম বল! যায়, তাহ। ভিন্ন শরীরযাত্রা নির্বাহ হয় না। 

এবংবিধ প্রমাণ গীতা হইতে আরও উদ্ধত কর যাইতে পারে।* প্রমাণ নির্দোষ 
হইলে, এক প্রমাণই যথেষ্ট । অতএব আর নিশ্রয়োজনীয়। 

অতএব ইহ! সিদ্ধ যে, কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যায় কর্ম অর্থে সচরাঁচর যাহাঁকে কর্ম বলা যায়, 
অর্থাৎ কাজ বা 8০61০], তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত ;--বৈদিক যজ্ঞাদি নহে। 

তাহা হইলে, এই ৪৭ শ্লোকের অর্থ এই হইতেছে যে, কর্তব্য কর্ম সকল করিতে 
হইবে। কিন্তু তাহার ফল কামনা করিবে না, নিষ্কাম হইয়। করিবে। এক্ষণে এই 
মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপধ্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ও 

ইহার ভিতর ছুইটি আজ্ঞা আছে--প্রথম, কর্ম করিতে হইবে। দ্বিতীয়, সকল কর্ণ 
নিধাম হইয়া করিতে হইবে। এক একটি করিয়া বুঝা যাউক। প্রথম, কর্ম করিতে 
হইবে। 

কর্ম করিতে হইবে কেন? তৃতীয়াধ্যায়ের যে ছুই শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, 
তাহাতেই উহা বুঝান হইয়াছে । কর্ম আমাদের জীবনের নিয়ম__]/8ঘ ০1119 কর্ম না 





ক পক্ষাস্তরে অষ্টমাধ্যায়ে, “ভূতভাবোত্তবকরেো| বিনর্গ; কর্পসংজিত:* ইতি বাঁকাও আছে । তাহার প্রচলিভ অর্থ যজ্ঞ পক্ষে 
বটে। কিন্তু মেই প্রচলিত অর্থও যে ত্রমায্মক, বোধ করি 1াঠক তাহা পশ্চাৎ বুঝিতে পারিবেন । আমি বুখাইব, এমন কথা বলি 
না-পাঠক সহজেই বুঝিবেন। এবং ইহীও স্বীকার করিতে আমি বাঁধা যে, কখন কখন গীতাতেও কর শবে বৈদিক কাম্যকর্ম 
বুষায়, যথা, এই ঘে অধায়ের ৪৯ শোকে, "্দুরেণ হাবরং কর্ম” । কিন্তু এখানেও ম্পষ্টই বুঝা যায়, এ "কর্সের” সঙ্গে কর্দাযোগের 
বিরুদ্ধভাব। গীতায় অনেকগুলি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। 

চা 


বি ীমনগবদরগাতা 


করিয়৷ কেহ ক্ষণকান তিটিতে পারে না-_সকলেই প্রকতিজগুণে কর্ম করিতে বাধ্য হয়। 
কর্ম না করিলে শরীরঘাত্রাও নির্বাহ হয় নাঁ। কাজেই সকলকে কর্ম করিতে হইবে 1 

কিন্ত সকল কর্পাই কি করিতে, হইবে? কতকগুলি কর্দকে আমরা! সৎকর্ম বলি, 
কতকগুলিকে অসতকন্্ম বলি। অসংকর্দদও করিতে হইবে 1 | 

অসৎকর্ম্ম এআমাদের জীবন নির্বাহের নিয়ম নহে-_ইহা আমাদের 7৪ ০ [19 
নহে। অসংকন্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল থাকিতে পারে না, এমন নহে ১-অসংকর্মধ 
না করিলে কাহারও শরীরযাঁত্র! নির্বাহের বিস্বু হয় না। চুরি বা পরদার না করিয়া কে. 
যে বাচিতে পারে না, এমন নহে। সুতরাং অসৎ কর্ম করিতে হইবে না। তৃতীয় অধ্ীয় 
হইতে উদ্ধত এ ছুই শ্লোক হইতে উহা বুঝা যাইতেছে, পশ্চাৎ আরও বুঝা যাইবে । 

পক্ষান্তরে, ইহা'ও জিজ্ঞাসিত হইতে পারে যে, যাহাকে সৎকর্ম বলি, তাহাই কি 
আমাদের জীবনযাত্রার নিয়ম 1 আমর! কতকগুলিকে সৎকর্ম বলি, যথা পরোপকারাদি ; 
_আর কতকগুলিকে অসৎকন্ম বলি, যথা পরদারগমনাদি আর কতকগুলিকে সদসং 
কিছুই বলি না, যথা শয়ন ভোজনাদি। ভাল, বুঝা গিয়াছে যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মমগুলি 
করিবার প্রয়োজন নাই; এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্গুলি না করিলে নয়, সুতরাং করিতে 
হইবে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কম্মগুলি করিব কেন 1 সৎকণ্ম মন্থুষ্যজীবনের নিয়ম কিসে? 

এ কথার উত্তর আমার প্রণীত ধন্দমতত্ব নামক গ্রন্থে সবিস্তারে দিয়াছি, স্ৃতরাং 
পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই । আমি সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি যে, যাহাকে আমরা সংকর 
বলি, তাহাই মুত্র প্রধান উপাদান। অতএব ইহা মন্থুযঘাজীবন নির্ব্বাহের নিয়ম । 

বন্ত্রতঃ কর্ণের এই দ্রিবিধ প্রভেদ করা যায় না। যাহাকে সৎকম্ম বলি, আর যাহাঁকে 
সদসৎ কিছুই বলি না, অথচ করিতে বাধ্য হই, এতদ্রভয়ই মন্ুষ্তত্ব পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই 
জন্চ এই ছুইকে আমি ধর্ম্মতত্বে অনুষ্ঠেয় কন্ম বলিয়াছি। এই টাকাতেও বলিতে থাকিব। 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, কোন্‌ কম্ম অনুষ্ঠেয় এবং কোন্‌ কন অনুষ্ঠেয় নহে, 
তাহার মীমাংসা কে করিবে ? মীমাংসার স্থল নিয়ম এই, গীতাতেই কথিত হইয়াছে, পশ্চাৎ . 
দেখিব ; এবং সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া আমি উত্ত ধর্মভত্ব গ্রন্থে এ তত্ব কিছুর. 
মীমাংসা করিয়াছি । 3 

এই গ্লোকোক্ত প্রথম বিধি, “কর্ধ করিবে” তংসন্বন্ধে এক্ষণে এই পধ্যস্ত বলিয়া 
দ্বিতীয় বিধি সামান্তঃ বুঝাইব। দ্বিতীয় বিধি এই যে, যে কম্দ করিবে, তাহা নিফ্ষাম 
হইয়া করিবে। একট! উদাহরণ দেওয়া যাউক। 








ছিতীয়োহধ্যায়ঃ ৯ম 

পরোপকার অনুষ্ঠেয় কন্্দ। অনেকে পরোপকার এইরূপ অভিপ্রীয়ে করিয়! থাকে 
যে, আমি যাহার উপকার করিলাম, সে আমার ০ করিবে। ইহা! সকাম কর্ধ। 
ইহ এই বিধির বহিভূতি। 

অনেকে এই অভিপ্রায়ে দানাদির দ্বারা পরোপকার করে যে, ইহাতে আমার 
পুণ্যসঞ্চয় হইয়া তৎফলে ্বর্গাদি লাভ হইবে । ইহাও সকাম কর্ম, এবং এই বিধির 
বহিভূতি। 

অনেকে এইরূপ অভিপ্রায়ে পরোপকাঁর করিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর ইঙগাতে আমার 
উপর প্রসন্ন হইবেন, এবং প্রসন্ন হইয়া আমার মঙ্গল করিবেন। তাহা হইতে পারে ; ঈশ্বর 
প্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই, এবং পরোঁপকারীর মঙ্গলও করিতে পারেন ; কিন্তু ইহা নিষ্কাম 
কর্ম নহে। ইহা সকাম, এবং এই বিধির বহিভূ্তি। 

নিষ্ধামকন্মী ভাহাও চাহে না, কিছুই চাহে না, কেবল আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম করিতে 
চাহে। পরোপকার আমার অনুষ্ঠেয় কণ্ম_-এই জন্য আমি করিব, কোন ফলই চাই না। 
ইহা নিষ্কাম চিত্তভাব। 

ধর্মতত্বে আমি আর আর উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছি যে, সকল প্রকার রঃ 
কর্মই নিষ্কাম হইতে পারে । অতএব পুনরুত্তি অনাবশ্ক । 

নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে এইটি প্রথম কথা। এ তত্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট ও বিশদ 
হইবে। 


যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। ধনগ্য়। 
দিদ্ধসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥ 


হে ধনঞ্জয়! যোগস্থ হইয়া "সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া কর্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে 
তুল্য জ্ঞান করিয়া ( কন্ম কর)। ( এইরূপ) সমত্বকে যোগ বলে । ৪৮। 


পূ্ববক্লোকে ফলাকাজ্ঞাশৃম্থা যে কর্ম, তাহাই বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে সেইরূপ কর্ণ 
করার পক্ষে, তিনটি বিধি নির্দিষ্ট হইতেছে__ 


প্রথম, যোগস্থ হইয়া কন্ম করিবে। 

দ্বিতীয়, সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কণ্ম করিবে। 

তৃতীয়, সিদ্ধি ও অদিদ্ধিকে তুল্যজ্ঞান করিবে । 
ক্রমশঃ এই তিনটি বিধি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। 


৯৩ 


৯৮ শীমন্তগবদর্গীতা 

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম করিবে। যোগ কি? যোগ শব্দ গীতায় স্থানে স্থানে 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহ! পূর্বে বলিয়াছি। পাঠককে বুঝাইতে হইবে না যে, 
যাহাকে পতগ্রলি ঠাকুর *চিত্ববৃত্তিনিরোধ” বলিয়াছেন, সেরূপ যোগের কথা হইতেছে না। 

এখানে “যোগ” শব্দের অর্থে ভ্রীধরত্বামীর মতে “পরমেশ্বরৈকপরতা |” শঙ্করাচার্য্যও 
তাহাই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন, “যোগস্থঃ সন্‌ কুরু কন্মাণি কেবলমীশ্বরার্থম্‌।” কিন্ত 
শ্লোকের শেষাংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিয়াছেন, “কোইসৌ যোগো যত্রস্থঃ টি 
মিদমেব তৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং ফোগ উচ্যতে |» রর 

স্থল কথা, যোগ কি, তাহা যখন এই শ্লোকেই ভগবান স্বয়ং বুঝাইয়াছেন, ভখন 
আর ভিন্ন অর্থ খু'জিবার প্রয়োজন কি? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমহজ্ঞান, তাহাই যোগ। 
তৃতীয় বিধি বুঝিলেই তাহ] বুঝিব। তৃতীয় বিধি, প্রথম বিধির সম্প্রসারণ মাত্র। 
সন্প্রসারণকে পুনরুক্তি বলা যায় না। 

তৃতীয় বিধির আগে দ্বিতীয় বিধি বুঝা যাক। “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া কণ্ম করিবে। 
সঙ্গ কি? শ্রীধর বলেন, “কর্তৃত্বাভিনিবেশঃ1৮ আমি কর্তা, এই অভিনিবেশ পরিত্যাগ 
করিয়া, কেবল ঈশ্বরাশ্রয়ে, অর্থাৎ ঈশ্বরই কর্তা, ইহ। জানিয়। কন্্ম করিবে । 

শঙ্কর বলেন, “যোগস্থঃ সন্‌ কুরু কম্াণি, কেবলমীস্বরার্থং তত্রাপীস্বরো মে তৃত্যত্িতি 
সঙ্গং ত্যক্তা, কেবল ঈশ্ববার্থ কর্ম করিবে, কিন্তু ঈশ্বর তজন্য আমার শুভ করুন, এরূপ 
কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে। ফলে, ফলকামনা ত্যাগই সঙ্গত্যাগ, এইরূপ অর্থে 
“সঙ্গ” শব্দ পুনঃপুনঃ গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখা যায়। 

এক্ষণে তৃতীয় বিধি বুঝা যাঁউক। কন্মসিদ্ধি, এবং কর্মের অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান 
করিতে হইবে, এই সমস্বজ্ঞানই যোগ । এই কথা জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্য যেরূপ বুঝাইয়াছেন, 
আমাদের মত অজ্ঞানীদিগের সেরূপ বুঝায় বিশেষ লাভ নাই। তাহার মত এই যে, 
জ্ঞানপ্রাপ্তিই কন্মের সিদ্ধি। তাই তিনি বলেন যে, “সব্বশুদ্ধিজ জ্ঞান প্রাপ্তিলক্ষণ। সিদ্ধিঃ।” 

বং পতদ্বিপর্ধ্য়জা অসিদ্ধিঃ।” শ্রীধর ঠাকুরও এখানে শঙ্করাচার্যের অন্থুবর্তী। তিনি 

বলেন, “কন্মফলস্ত জ্ঞানস্থ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঠ” ইত্যাদি । 

এখন জ্ঞান, কর্মের ফল কি না, সে বিচারের প্রয়োজন নাই। স্থানান্তরে সে বিচারে 
প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আপাততঃ, যে কথাট। উপস্থিত, তাহার সোজা অর্থ বুঝিতে পারিলে 
আমাদিগের পরমলীভ হইবে। 'টাকাকার মধুস্দন সরম্বতী সেই সোজা অর্থ বুঝাইয়াছেন। 
তিনি বলেন, “সিদ্ধ্সিদ্ধ্যোঃ সমো। ভূত্বেতি ফলসিন্ৌ হর্ষং ফলাসিদ্ধৌ চ বিষাদং ত্যত” 






বলি 


ছিতীয়োহধ্যায়ঃ 


ইত্যাদি। ফলাসিদ্ধিতে হর্যত্যাগ এবং ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদত্যাগ, ইহাই সিদ্ধি 
অসিদ্ধিতে সমহজ্ঞান। সাধারণ পাঠকের ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়া বোধ হইবে। যে 
নিষাম, ফলকামনা! করে না, তাহার ফলসিদ্িতে হর্ষ হইতে পারে না এবং অসিদ্ধিতে বিষাদ 
জন্মিতে পারে না। যত দিন সে ফলসিদ্ধিতে আনন্দ লাভ করে, তত দিন বুঝিতে হইবে 
যে, সে ফলকামনা করে-_কেন না, ফলকামনা না! করিলে ফলসিদ্ধিতে হর্লীভ করিবে 
কেন। কর্মকারী নিষ্কাম হইলে, তাহার ফলসিদ্ধিতে হর্ধ নাই বা অস্গিদ্ধিতে ছুঃখ নাই। 
তাহার পক্ষে অস্িদ্ধি ও সিদ্ধি সমান। এই সমত্বজ্ঞানই যোগ। তাদৃশ এ গস্থ হইয়া 
কশ্ম কর, ইহাই প্রথম বিধি। 
দুরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধানগয়। 
বুদ্ধৌ শরণমন্থিচ্ছ কুপণাঃ ফলহেতব: ॥ ৪৯। 

হে ধনঞ্য়! বুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম অনেক নিকষ্ট। বুদ্ধিতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। 
যাহার! সকাম, তাহার! নিকৃষ্ট । ৪৯। 

বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে, তাহ! পূর্বে কথিত হয় নাই। শ্রীধর বলেন, ব্যবসায়াত্মিকা- 
বুদ্ধি-যুক্ত কর্্মযোগই বুদ্ধিযোগ। শঙ্কর বলেন, সমত্ববুদ্ধি। সমত্বং যোগ উচ্যতে। তাহা 
হইতে কর্ম অনেক নিকৃষ্ট যখন বলা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, এখানে কর্ম শব্দে 
কাম্যকর্খ। ভাষ্যকারেরা এইরূপ বলেন। অতএব শ্লোকের প্রথমার্ধের অর্থ এই যে, যে 
কর্্মযোগের কথা বলিলাম, তাহা হইতে কাম্যকর্্ম অনেক নিকৃষ্ট । 

প্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে বলা হইতেছে যে, বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর, বা বুদ্ধির অনুষ্ঠান 
কর। ইহাতে এখানে “বুদ্ধি” শবে এ বুদ্ধিযোগই বুঝিতে হয়। ভাষ্যকারের! বলেন, সাংখ্য- 
বৃদ্ধি বা জ্ঞান। যদি তাই হয়, তবে প্রথমার্দেও বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝাই উচিত। তাহা 
হইলে তৃতীয় অধ্যায়ের আরস্তে “জ্যায়সী চেৎ কর্মণত্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দিন” ইত্যাদি বাক্যে 
আর কোন গোলযোগ হইবে না। কিন্তু পরবর্তী ৫০ শ্লোকে কিছু গোলযোগ বাধিবে। 

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে দ্কুতদুষ্কতে। 
তত্মাৎ যোগায় যুক্যন্থ যোগ: কর্ণস্থ কৌশলম্‌ | ৫* | 

যিনি বুদ্ধিযুক্ত, ইহজম্মে তিনি সুকৃত ছুক্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। তজ্জস্য তুমি 
যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্ম্দে কৌশলই যোগ । ৫০। 

“বুদ্ধিযুক্ত”-__ অর্থাৎ বুদ্ধিযোগে যুক্ত । যে সকল কর্মের ফল স্বর্গাদি, তাহাই নুকৃত ; 
আর যে সকল কর্মের ফল নরকাদি, তাহাই ছুক্কৃত। যিনি বুদ্ধিযুক্ত, তিনি যাহাতে সবর্গাদি 





ই শি ছি ল৯ উহ 





ৰা নরকাদি তি, হয়, ভাদৃশ উল জি পরিযাদ উর অতি 
নহে যে, তিনি কৌন প্রকার সতকর্মদ করেন না, অথবা ভাল মন্দ কোন কর্মাই করেন না। 
ইহার অর্থ এই যে, তিনি গাছ কামনা যা নরকাধির ভয়ে ফোম কর করেন মা: যাহা 
করেন, তাহ! অনুষ্ঠেয় বলিয়া! করেন। 

অতএব তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর 1 কর্টে কৌখলই? যোগ । পরী াতকারের 
এ কথার এই অর্থ করিয়াছেন যে, কর্ম ব্ধনজনক, কেন না, কর্ণ করিলেই পুনশ্চ জন্মগ্রহণ 
করিয়া তাহার ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু তাদৃশ বন্ধনকেও যদি ঈশ্বরারাধনার সাহায্যে 
মুক্তির উপায়ে পরিণত কিরিতে পারা যায়, তবে তাহাকেই কর্টের পদ বা চাতুর্ধ্য 
বলা যায়। 

উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা নিবি) আব্রাবর যিনি করে 
কুশলী, অর্থাৎ আপনার অনুষ্ঠেয় কর্দ সকল যথাবিহিত নির্বাহ করেন, তিনিই যোগী। 
. কর্মে তাদৃুশ কৌশল বা বিহিত অনুষ্ঠানই যোগ । “যোগ: কর্মন্থ কৌশলম্‌।” এ কথার 
এই অর্থই সহজ এবং লঙ্গত বলিয়া! বোধ হয়। যেখানে সহজ অর্থ আছে, সেখানে, 
ভান্তকার মহামহোপাধ্যায়দিগকে দুর হইতে প্রণাম করিয়া, আমরা সেই সহজ অর্থেরই 
অনুবর্ভী হইব। 

কর্ণ বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্তা মনীষিণঃ। 
জন্মবন্ধবিনিম্ছুক্তাঃ পদং গচ্ছস্তযনাময়মূ ॥ ৫১ ॥ 

বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কর্্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া, জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া! অনাময়- 
পদপ্রাপ্ত হয়েন। ৫১। 

“বুদ্ধিযুক্ত”__বুদ্ধিযৌগাবলম্ী । 

অনাময়পদ-_সর্বের্বোপপ্রবশূশ্য বিষ্ণুপদ। (শ্রীধর) 


যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্যতিতরিষ্াতি । 
তদা গম্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যন্য শ্রতস্য চ ॥ ৫২ ॥ 
যবে তোমার বুদ্ধি মোহকানন অতিক্রম করিবে, তবে তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয় 
সকলে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইবে। ৫২। 


এই ফলকামনা পরিত্যাগপুর্বক অনাময়পদ কিসে পাওয়া যায়? যখন, মোহ বা 
দ্বেহাভিমান হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তখন সমস্ত শ্রুত বা শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য ব 


এ 


িতীয়োহপায। ১১ 
কামনাশৃম্যতা জন্মে। দি সুখ বা রানি ই থা নিত 
হইতে হয় না। ৃ ৃ 

শ্রুতিবিপ্রতিপক্ন! তে যা স্থাস্থাতি নিশ্চলা । 
সমাধাবচলা বুদ্ধিন্তপা যোগমবাপূন্যসি ॥ ৫৩1 
তোমার “শ্রুতিবিপ্রতিপক্না* বুদ্ধি যখন সমাধিতে নিশ্চল! (সুতরাং ) অচলা হইয়া 
থাকিবে, তখন যোগপ্রাপ্ত হইবে । ৫৩। 
দশ্রচতিবিপ্রতিপন্না” | বিপ্রতিপন্ন অর্থে বিক্ষিপ্ত ।* কিন্তু শ্রুতি কি ? শ্রুতি, 
যাহা শুন! গিয়াছে-_আর শ্রুতি, বেদকে বলে। বেদ বুদ্ধিবিক্ষেপের কারণ হইতে পারে, 
ইহা প্রাচীন ভাষ্যকারের! স্বীকার করিতে পারেন না; সুতরাং এখানে শ্রুতি শবে “যাহ 
শুন! গিয়াছে,” তাহার! এইক্প অর্থ করেন। রামান্ুজের মত সোজা--শ্রুতি, শধণ মাত্র। 
মধুস্থদন আর একটু বেশী বলেন, “নানাবিধ ফলশ্রবণই” শ্রতি। শঙ্ষরাচারধ্য তাই বলেন, 
তবে তাহার মা্জিত লেখনীর শব্দের ছটাটা বেশীর ভাগ । ভিনি বলেন, “শর্গতিবিপ্রতিপন্না 
অনেকসাধ্যসাধনসম্থন্ধ প্রকাশন শ্ুতিভিঃ শ্রবণৈধিবপ্রতিপন্না।” শ্রীধর স্বামী সকলের অপেক্ষা 
একটু সাহস করিয়াছেন-__তিনি বলেন, “নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রন ণৈবিব প্রতিপন্ন। 1” 
ইংরেজ গীতার কিছুই বুঝে না-_বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অনেক সময়ে 
পণ্ডিত মূর্থের কথাও শুনায় ক্ষতি বোধ করেন না। 70855 সাহেব এই সম্বন্ধে যাহা। 
বলিয়াছেন, তাহ! উদ্ধত করিতেছি। 


সাহেব প্রথমে একটু আপনার বড়াই করিতেছেন__ 
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০৫৮0105৪ 20. ৪%গয়ে 2৪ 00৪0 20. 108 059 009 8089 ০ 609 89100: ( শান্কর ভাষ্য সম্বন্ধে 
অনেক দেশী লোকেও এ কথা বলিয়া থাকেন )। ] 17859 8য80317590. 01913: 8380190861005 ৮16 609 
(699000 01)0ণ0] 0786 15 001210000. 0০0 57830900 181১:68 01 00000606, 80৫ 005৪ 10119 ] 0009 
80009610088 10110দ790. 6712 £া0108208। 1] 11859 19992. 01011£90. 60 78)90% 01910 ৫0101097165 &৪ 
10191910989205106 675 00009 01 059 ৪0670৮,  ] 87900. 80209 109680088 01 0119 1100, (129৮ 
0 2989918 2085 199 81019 60 1000 60810 0:70 10089200600. 


এই বলিয়াঃ সাহেব, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোককেই উদাহরণম্বরূপ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। তিনি শ্রুতি শব্দে 'বেদ' এই অর্থ করেন। এবং উপরি(িখিত উক্তির 
পোষকতায় বলেন যে-- 


* 40/4০6--৫05650693, 


১০২ শ্ীমন্তগবদগীতা 


পিনুত6 69251915065 15 60971110100 0598508 (1) 098:08। (2) 19818610, লুজ 
9010109068015 ৪8 6096 66 108801778 0, আ2086 5০0. 10959 00680) 80006 609 27818 010১/812- 
306 059128019 0031089 ) 8880071168৪ €. 09510 01000091500 608৮৮ 605 5698 ০00]0 2706 ১৪ 
866806৫. 11109 00007079 0169 73138885518166 1৪, 20৫79, 60096 609 0950596 (9০717), 0 
290. 10 20941896100 1858 58209 609 9088 ৪100. 610 76081. 


ডেবিস এক জন ক্ষুদ্রপ্রাণী__-তাহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন 
ছিল না । তবে এই মতটা ইউরোপের এক জন পগডিতশ্রেষ্ঠের__ খোদ লাসেনের । তিনিও 
“শ্রুতিবিপ্রতিপন্না* পদের এরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। আর আর ক্ষুদ্র অনুবাদকের! 
তাহার পথে গিয়াছেন। তন্তিন্ন ডেবিসের আত্মঙ্লীঘার ভিতর একটি অমূল্য কথা আছে-_ 
সেই অমূল্য তত্ব ভারতবর্ষে ইদানীং ছিল না ও এখনও নাই । পল্ারা7১02৫ ০ 
স্ম901৪৮৮--এই অমূল্য বাক্যের অন্ুরোধেই আমর! তাহার ম্তায় লেখকের আত্মশ্লাঘা 
উদ্ধত রুরিতে কুষ্ঠিত হইলাম না। 

বেদ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ মত আমর! বুঝিয়াছি বা বুঝাইয়াছি, তাহার সঙ্গে দেশী 
মতের অপেক্ষা বিলাতী মতট। বেশী সঙ্গত। তবে পাঠক ইচ্ছা করিলে শ্্রীধর স্বামীকে 
এখানে বিলাতী দলে টানিয়া লইতে পারেন। 

এই শ্লোকে “শ্রুতিবিপ্রতিপন্নী” ভিন্ন আর একটি মাত্র পদ বুঝাইবার প্রয়োজন । 
যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয়, তাহাই *সমাধি”। 

এক্ষণে অনুবাদ পাঠ করিলে, পাঠক বোধ হয় শ্লোকার্থ বুঝিতে পারিবেন। 


১ 


অঞ্জুন উবাচ। 
স্থিতগ্রজ্স্ত কা ভাষা সমাধিস্স্ত কেশব। 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌ ॥ ৫৪ ॥ 
অর্জুন বলিলেন, 
হে কেশব! যিনি সমাধিস্থ হইয়া! স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, তাহার কি লক্ষণ? স্থিতধী 
ব্যক্তি কি বলেন, কিবূপে অবস্থান করেন, কিরূপ চলেন ?। ৫৪1 
ইত্তিপূর্ব্বে সাংখ্যযোগ কহিয়া, ভগবান্‌ এক্ষণে অর্জুনকে কর্্মযোগ বুঝাইলেন। 
কশ্মযোগের শেষ কথা এই বলিয়াছেন যে, কর্মফল সম্বন্ধে যাহ! (বেদেই হউক, অন্তত্রই 
হউক ) শুনিয়া, তাহাতে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যত দিন সেরূপ থাকিবে, 
তত দিন তুমি কর্্মযোগ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্ত যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে ( পরমেশ্বরে ) 


ছিরতীয়োহধ্যায়ঃ ১০৬ 


স্থির হইবে, তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হইবে। যাহার এইরূপ বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তাহাকে 
স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী বলা যায়। অর্জুন এক্ষণে সেই সমাধিস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন। 


শ্রীভগবাহ্বাচ। 
প্রজ্হাতি যদা কামান্‌ সর্ধধান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আঙ্মন্টেবাম্মনা তুষ্ট; স্থিতপ্রজন্তদোচাতে ॥ ৫৫ ॥ 
যখন সকল প্রকার মনোগত কাঁমনা বঞ্জিত হয়, আপনাতে বা ( আত্মাতে ) আপনি 
তুষ্ট থাকে, তখন স্থিতপ্রজ্ বল! যায় । ৫৫। 


কামনার পুরণেই মান্ুষের সুখ দেখিতে পাই। যে কামনা ত্যাগ করিল, তাহার 
আরকি সুখ রহিল? শঙ্করাচার্ধ্য বলেন, পরমার্থদর্শনলীভে অন্য আনন্দ নিশ্রয়োজন। 
বোদে তাদৃশ ব্যক্তিকে “আত্মারাম” বলা হইয়াছে । 


আমরা আর একটা সোজা উত্তরে জন্তষ্ট। আমরা স্বীকার করি, পরমেশ্বরই 
আনন্দ। তিনিই পরমানন্দ। কিন্তু বহির্জগৎও ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত নহে। কামনাশৃষ্ত 
হইলে বহিধিবষয়ে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে না কেন? যে কামনাশুন্য, সে কি 
জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় না? না, জ্ঞানার্জনে আনন্দলাভ করে না? না সংকর 
সম্পাদনে প্রফুল্ল হয় না? কর্টের অনুষ্ঠানই আনন্দময়--তাহার উপর সিদ্ধি ও অস্গিদ্ধি 
তুল্যজ্ঞান থাকিলে, সে আনন্দের আর কখন লাঘব হয় না; এবং এইরূপ আনন্দ 
আত্মাতেই ; কাহারও সাপেক্ষ নহে। 


যিনি এই কথাটা তলাইয়া না বুঝিবেন, তিনি গীতার এই সকল উক্তি, এই শ্লোক, 
এবং ইহার পরবর্তী কয়টি শ্লোক 809610 1১071109001) বলিয়া গণ্য করিবেন। বস্ত্বতঃ 
ইহা। 4১8০9610180 নহে। সংসারে যে কিছু সুখ আছে, তাহার নিধ্বিত্ম উপভোগের এই 
তত্বই উপযোগী । সংসারে উপভোগ্য যে কিছু স্থখ আছে, তাহার উপভোগের বিশ্ব 
কামনা ও ইন্ড্িয়াদির প্রাবল্য। তাহা বশবন্তী হইলে সাংসারিক স্থুখসকলের উপভোগের 
আর কোন বিদ্ধ থাকে না, সংসার পবিত্র ও সুখময় কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই তত্ব 
পরিস্ফুট করিবার জন্য মৎগ্রণীত অন্ুুশীলনতত্বে ( ধর্মমতত্ব, প্রথম ভাগ ) আমি বিশেষ যত্ব 
পাইয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। পরবস্তী শ্লোক সকলে ইহা। বিশেষ প্রকারে 
পরিস্ফুট হইবে। 


. ছুঃখেষহৃঘিপনমনাঃ সুখেষু বিগতন্পৃহঃ |. 8 
00550 00 বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতবীন্ম্রনিকচ্যতে ॥ ৫৬ 1: ১৫ টি রি 
ছয় যিনি অহহি্মনা, খে যিনি স্পহাশলত, বাহার অঙুরাগ, ভয় ও ক্রোধ আর 
_ নাই, াহাকে স্থিতথী মুনি বলা যায়। ৫৬। সে 


0 এ সকল 8506/1090০ নহে, এই তত ছুঃখনাশক, (রাই) ধর উপায়। ছুঃখে 


কাতর হয় সেই হুখী। ছে যাহার যন উদি হয় না, সে হাজী হইয়াছে, 


তাহার আর ছুঃখ নাস। অুখে বাহার. স্পৃহা, সে বড় ছুংখী, কেন না, সুখের স্পৃহা 
২. অনেক সময়েই ফলবত) হয় না, ক্লবতী হইলেও আশানুরূপ ফল ফলে না ; এই উভয় 
7. অবস্থাতেই সেই সুখস্পৃহা ছুঃখে গেরণত হয়। অতএব স্ুখস্পৃহা কেবল ছুঃখবৃদ্ধির কারণ । 
ভয়, ক্রোধ দুঃখের কারণ, ইহা বলা বাছুল্য। গন্থুরাগ অর্থে এখানে সকল প্রকার অনুরাগ 
বুঝা উচিত নহে। যথা ঈশ্বরান্থরাগ__ইহা! বরন নিষিদ্ধ হইতে পারে না। অনুরাগ 
অর্থে, এখানে কেবল কাম্য বস্তুতে, অর্থাৎ ইন্দছ্রিয়ভোগ্যাদি বস্ত্রতে অনুরাগই বুঝিতে হইবে। 
তাদ্বশ বিষয় সকলে অনুরাগ যে ছুঃখের কারণ, তাহ! আবার বলিতে হইবে না। 
বলিতে কেবল বাকি আছে যে, স্ুথস্পৃহা ত্যাগ করিলেই স্ুখত্যাগ করা হইল না। 
এবং সুখস্পৃহাত্যাগ ভিন্ন, স্থখভোগত্যাগ এখানে বিহিত হইতেছে না । যে সুখে স্পৃহাশৃন্ঠ, 
সে সর্বপ্রকার স্থখভোগ করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। স্বয়ং জগদীশ্বর সর্বপ্রকার 
স্পৃহাশৃন্ত, অথচ অনস্তন্থথে স্বখী। তবে মনুষ্য সম্বন্ধে এই স্বাপত্তি উপস্থিত হইতে পারে 
যে, মনুষ্য সুখে স্পৃহাশূন্ হইলে, স্থখলাভের চেষ্টা করিবে না, সুখলাভের চেষ্টা না করিলে, 
মনু সুখলাভ করে না। যিনি কর্্মযোগ বুঝিয়াছেন, তিনি কখন এই আপত্তি করিবেন 
না। কন্মযোগের মর্ম এই যে, নিষ্কাম হইয়া কন্ম করিবে। কর্মের ফলই স্ুখ-_-যে 
অনুষ্ঠেয় কর্ম সথনিরর্বাহ করে, সে তঙ্জনিত স্ুখলাভও করে। যে কামনা, বা স্পৃহাক অধীন 
হইয়া কর্ম করে, দে সুখ লাভ করে না__কামনা ও স্পৃহা অননুষ্ঠেয় কর্থের, স্থুতরাং 
পাপের ও ছুঃখের কারণ হইয়া থাকে । অতএব নিষ্ধাম ও সুখে স্পৃহাশৃন্য হইয়া! কর্ম 
করিবে__স্থুখ আপনি আসিবে । ৭* শ্লোকে ভগবান্‌ স্বয়ং তাহাই বলিয়াছেন, পরে দেখিব। 
ষঃ সর্কত্রানভিন্গেহস্তততৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্‌। 
নাভিনন্দতি ন দ্বষ্টি তন্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥ 
যিনি সর্বত্র স্েহশূস্ত, তত্তদ্িয়ে শুভপ্রাপ্তিতে আনন্দিত বা অশুভপ্রাপ্তিতে 


বিদ্বেষধুক্ত হন না, তিনিই স্থিত প্রজ্ঞ | ৫৭। 


িতীয়োহধ্যাপ: ১০৫ 
“সর্বত্র স্সেহশূগ্য ।*-_ভ্রীধর বলেন, সর্বত্র কি না *পুতরমিত্রাদিঘষপি।* 


বলেন, *দেহজীবিতাদিঘ্বপি।” শগ্করের ব্যাধ্যাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। দেহ 


জীবনাদির শুভান্তভে যাহার কোন আনন্দ বা বিদ্বেষ মাই, 5 যে ঈশ্বরে সির 
হইবার সঙ্গ) তাহা বুঝাইতে হইবে না। ! 
রত চা হগানীব রশ: 
» ইন্দিয়াণীলিয়ার্থেভ্যনতন্ত প্রজা গ্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥ 


কুর্্ম যেমন সফল বহে পনর আল সণ ধর নি নি ্‌ 


ইঞ্জিয়ের বিষয় হইতে ইন্জ্রিয় সকল সংহরণ করেন, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্টিতা। ৫৮। 
এই কথার উপর কোন টীকা চাহি না। ইন্দ্রিয়সংযম তিন্ন কোন প্রকার ধর্ম্মীচরণ 
নাই, ইহা সকল ধ্মগ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা, সকল ধর্ম্মমন্দিরের প্রথম সোপান।* সর্ধবশাস্ত্রেই 
আগে ইঞ্জ্রিয়সংযমের কথা। কেবল এই কৃর্মের উপমার প্রতি একটু মনোযোগ আবশ্যক। 
কৃর্ তাহার হস্তপদাদি সংহৃত করিয়া রাখে_ধ্বংস করে না, এবং আবশ্যকমতে তদ্বারা 
জৈবনিক কার্য্য নির্বাহ করে। ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধেও তাই। ইহার সংযমই ধর্ম, ধ্বংস ধর্ণ্ম 
নহে। ধর্মমতত্বে এ কথা বুঝাইয়াছি । 
বিষয় বিনিবর্তৃস্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। 
বসবর্জং রসোইপ্যন্ট পরং দৃষ্ট1 নিবর্ততে ॥ ৫৯ ॥ 
নিরাহার দেহীর ( ইন্জিয়াদির ) বিষয় বিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু ততপ্রতি অনুরাগ যায় না। 
( কেবল ) ব্রন্মসাক্ষাৎকারেই তাহা! বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে । ৫৯। 
“নিরাহার”--ষে ইন্দরিয়াদির বিষয়োপভোগে বিরত । 
মনের একটি অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা আছে, ছুর্ভাগ্যবশতঃ জগতে তাহা! সর্বদাই দেখিতে 
পাওয়া যায়। উপভোগ যায়, কিন্তু বাসনা যাঁয় না। প্রাচীন ভাত্যকারেরা আতুরাদির 
উদাহরণ দিয়াছেন। যে জড় বা আতুর, তাহার উপভোগের সাধ্য নাই, সুতরাং উপভোগ 
নাই। কিন্তু ভোগের বাসনার অভাব নাই। ছুূর্ভাগ্যক্রমে ইহার অপেক্ষা শোচনীয় 
উদাহরণ আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই। লোকনিন্দাভয়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভান করিয়া বা 
সন্ত্যাসাদি ধর্মগ্রহণ করিয়া, অনেকে উপভোগ ত্যাগ করেন, কিন্ত বাসনা ত্যাগ করিতে 
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১৪ 


2 8৯রভভিলন 


এসএ সস 





পারেন না । ভার পর এক দিন বালির বীধ ভাঙ্গিয়া পাপের শ্রোতে সব ভালিয়া যাঁয়। 
ঈদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে উপভোগরত ব্যক্তির প্রভেদ বড় অল্প। এইরূপ মানিক অবস্থা বড় 
ছুর্জয়। কিন্তু ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলে ইহা দুরীকৃত হয়। «পরং দৃষ্া* এই কথার এমন 
তাৎপ্ধ্য নহে যে, ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিবে। 

ধর্্ের এই বিশ্ব এমন গুরুতর যে, ভগবান্‌ পরবর্তী কয় প্লোকে ইহ! আরও পরিস্ফুট 
- করিতেছেন। 


যততো হাপি কৌস্তেয় পুরুষস্ত বিপশ্চিতঃ| 
ইন্জিয়াণি প্রমাথীনি হরস্তি গ্রলভং মনঃ ॥ ৬০ ॥ 
তানি সর্ধাণি সংযম যুক্ত আসীত মৎপরঃ | 
বশে হি ষস্তেকিয়াণি তন্য প্রজ্ঞা গ্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥ 
হৈ কৌস্তেয়! বিবেকী পুরুষ প্রষত্ব করিলেও প্রমথনকারী ইন্দরিয়গণ বলপূরববক চিত্ত 
হরণ করে । ৬০। 


সেই সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, ঘোগযুক্ত হইয়া, মংপর হইয়া, যিনি অবস্থান করেন, 
বাহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৬১। 
এই গেল ইন্দড্রিয়গণের স্বাভাবিক বলের কথা । যিনি বিবেকী, তিনিও যত্ত 
করিয়াও ইহাদিগের সহজে দমন করিতে পারেন না, বলপুর্বর্বক ইহারা চিত্তকে হরণ করে। 
আর যাহার] যত্ব করে না, যাহার! বাহিরে উপতোগ করে না, কিন্তু মনে কেবল সেই ইন্দ্রিয় 
ব্ষয়েরই ধ্যান করে, তাহাদের সর্বনাশ ঘটে। সেই কথা পরবর্তী ছুই শ্লোকে বল! 
হইতেছে । 
ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙগন্তেযুপজায়তে। 
সজাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোইভিজায়তে ॥ ৬২ ॥ 
ক্রোধাস্তবতি সন্মোহঃ সন্মোহাত শ্বৃতিবিভ্রমঃ। 
স্থতিভ্রশাহদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যাতি | ৬৩.। 
( ইঞ্দিয়ের ) বিষয় ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে 
কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে । ৬২। 
ক্রোধ হইতে সন্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিতংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, 
বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে । ৬৩। 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ১৯৭ 


যাহাকে মনে পুনঃপুনঃ স্থান দিবে, তাহারই প্রতি আসক্তি জন্থিবে। 
জন্মিলে তাহা! পাইতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ কামনা জন্মে। না পাইলেই) প্রতিরোধক 
বিষয়ের প্রতি ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধে কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানশৃহ্ততা বা যুঢ়তা 
জন্মে। এরূপ মোহ হইতে কার্ধয-কারণ-পরস্পর-সন্বদ্ধ বিস্মৃত হইতে হয়। কার্যকারণসম্বন্ধ 
ভূলিলেই বুদ্ধিনাশ হইল । বুদ্ধিনাশে বিনাশ 1৯ 

ইন্দ্িয়গণকে সংযত করিতে হইবে, এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয়কে মনেও স্থান দেওয়। 
হইবে না। তবে কি ইন্দ্িয়াদির উপভোগ একেবারে নিষিদ্ধ? যদি তাহা হয়, তবে 
এই শীতোক্ত ধর্ম 8809610190৭ না ত কি? তাহা হইলে জনসমাজকে সন্্যাসীর মঠে 
পরিণত করিতে হয়। 

স্ভাহা নহে, ইন্জ্রিয়ের উপভোগ নিষিদ্ধ নহে, তাহার বিশেষ বিধি পরশ্লোকে দেওয়া 
হইতেছে । 

রাগছেষবিমুক্তৈষ্ত বিষয়ানিষ্তিয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্তৈবিধেয়াত্মা গ্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥ 

যিনি বিধেয়াত্া, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং আপনীর বশ্য 
ইক্দিয়গণের দ্বারা বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ করেন। ৬৪। 

বিধেয়াক্মা_ধাহার আত্মা বা অস্তঃকরণ বশবর্তা। 

ঈদৃশ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল নিজের আজ্ঞাধীন--বলের দ্বারা তাহার চিত্ত হরণ 
করিতে পারে নাঁ। তাহার ইন্দ্রিয় সকল ভোগ্যবিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে 
বিমুক্ত- ইন্দ্রিয় সকল তাহার বশ, তিনি ইন্দ্রিয়ের বশ নহেন। ঈদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদি 
বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ বা শান্তিগ্চ লাভ করেন। অর্থাৎ তাহার কৃত উপভোগ 
দুঃখের কারণ নহে, সুখের কারণ। তাই বলিতেছিলাম যে, গীতোক্ত এই ধর্ম /,808610 
11090%5 নহে__ প্রকৃত পুণাময় ও সুখময় ধর্্ম। (বষয়ের উপভোগ ইহাতে নিষিদ্ধ 
হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে। 

একটা কথা বুঝাইতে বাকি আছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয় সকলকে “রাগদ্বেষ- 
বিষুক্ত”-অন্ুরাগ ও বিদ্বেষশস্ত বল! হইয়াছে। বিখেয়াত! পুরুষের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে 








* লীতারামের চরিত্রে বর্তমান লেখক এই কথাগুলিন উদ্াহরণের দ্বারা পরিশ্ুট করিতে হক করিয়াছেন |. 

1 আমরা বাহাকে বৈরাগ্য বা সংগ্তাস বলি, £5০500190 তাহা হইতে একটু হ্বতন্্র জিনিস। এই জন্য ইংরেজি কথাটাই 
আমি উপরে ব্যবহার করিয়াছি। 

$018065 076 9৩৪10 81০৫৮ পুর্ববোদ্ধত কাস্তের উদ্ধি দেখ। 


সপ ও পপলেপ৯৯০ 





১০ 


অসথরাগশূন্য কেন হইবে, হর রিত 1 বিনা 





ভোগ্যবিষয়ে অস্্রাগই ইন্জিয়ের ন্বাভাবিক ধর্ম, বিদ্বেষ অস্বাভাবিক, কখন দেখান খায় না। 


.. যাহার সম্ভাবনা নাই, ভাহার নিষেধের কারণ কি? আর যদি উপভোগ্য বিষয়ে ইন্দিয়ের 
০ বিদ্বেষ ঘটে, রা প্রবৃদতি থাকিবে: না? উবে এ. 
১ নিষেধ কেন ৃ ৃ ৩ 
২ উনের না এমন নহে । জীন আহারে জন 
ব্যায়ামস্থখে অরুচি, উদাহরণ-স্বরূপ নিষ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। এ সকল শারীরিক 

স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে, মানসিক স্াস্থ্যেরও লক্ষণ নহে । অনেককে দেখিতে পাই, কিছুতেই 
পাড়ওয়ালা ধুতি পরিবেন নাঁ, চটি জুতা নহিলে পায়ে দিবেন না। ইহাদিগের চিত্ত আজিও 
বিকারশৃন্থ হয় নাই, যে ফিন্ফিনে কালাপেড়ে ধুতি নহিলে পরিবে না, তাহাদিগের চিত্ত 
- যেমন এখনও বিকৃত, ইহা'দিগের তেমনি । যখন সকলই সমান জ্ঞান হইবে, তখন ইহারা 
আর এরূপ আপত্তি করিবে না। 

এই সকল ক্ষুদ্র উদাহরণে কথাটা যত ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ কথাটা ততটা 
ছোট কথা নহে। একটা বড় উদাহরণ দ্বারা ইহার গৌরব প্রতিপন্ন করিতেছি । রোমান 
কাথলিক ধর্ঘ্োপদেষ্টাদিগের ইন্দ্িয়বিশেষের তৃপ্তির প্রতি বিদ্বেষ-__কার্য্যতঃ না হউক, 
বিধিতঃ বটে । এই জন্য তাহাদের মধ্যে চিরকৌমার বিহিত ছিল। ইহার ফলে কিরপ 
বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন।' কিন্তু আর্ধ্য খবিরা যথার্থ 
স্থিতপ্রজ্ঞ_-কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি তাহাদের অন্ুরাগও নাই, বিছেষও নাই । অতএব 
তাহারা ত্রন্মচর্ধ্য সমাপন করিয়া, যথাকালে দারপরিগ্রহ করিতেন। কিন্তু তাহারা যেমন 
বিদ্বেষশূন্য, ইন্দ্িয়ের প্রতি তেমনি অন্ুরাগশূণ্ত, অতএব কেবল ধর্মতঃ সম্তভানোৎপাদন জন্তাই 
বিবাহ করিতেন, এবং সেই জন্য স্বভাব-নির্দিষ্ট সাময়িক নিয়মের অতিরিক্ত কখন ইন্দ্রিয় 
চরিতার্থ করিতেন না । 

48090101810 দূরে থাকুক, যাহাকে 81768001870 বলে, এই গীতোক্ত ধর্ম তাহারও 
বিরোধী । কেন না, 7১016801877 এই দবিদ্বেষ্-বুদ্ধিজাত। শীতোক্ত ধর্মে কোনরূপ 
ভগ্ডামি চলিবার পথ নাই। 


গ্রসাদে সর্বুঃখানাং হানিবন্তোপজায়তে। 
প্রসন্নচেতসো হ্যা বুদ্ধি: পর্ধযবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥ 


তীরের, - রঃ টি ১৪৯ 


প্রসা্ধে ভাহার নকল ছার বিনাশ জন্যে। দি সি হার বৃ 
সত হয় ৬৫1 2 : 
পূর্ব্লোকে কথিত হইছে যে, আব্র্জ ও রাগবেধিনু ইঞ্জিনের ছারা ববির 
উনি তত প্রসাদ অর্থে প্রসঙ্গ চিদ্, বা শাস্তি) এক্ষণে কৰিত হইতেছে, 
সেই প্রসাদে সর্ববহুখে নষ্ট হয়, এবং সেই প্রসন্নচেতার স্থিতপ্রজ্ঞত। জন্মে । 
নাস্তি বুদ্ধিবযুক্তন্ত ন চাযুক্তন্ত ভাবনা। 
ন চাভাবয়ত; শান্ছিরশাস্ন্য কৃত; স্ুখম্‌ ॥ ৬৬ ॥ 
অযুক্তের বুদ্ধি নাই। অযুক্তের ভাবনা নাই। যাহার ভাবন! নাই, তাহার শাস্তি 
নাই; যাহার শাস্তি নাই, তাহার সুখ নাই । ৬৬। 
অযুক্ত অসমাহিতাস্তঃকরণ ( যোগশূন্য )। ভাবনা ধ্যান, চিন্তা । যাহার অন্তঃকরণ 
অসমাহিত, ইন্দ্রিয় সকল বশীকৃত হয় নাই, তাহার শাস্্রাদির আলোচনাতেও বুদ্ধি জন্মে না। 
যাহার বুদ্ধি নাই, সে চিন্তা করিতে পারে না । (ভাধ্যকারেরা বলেন, আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ 
নাই ) যাহার চিন্তার শক্তি নাই, তাহার শ্রাস্তি নাই; শাস্তি না থাকিলে সখ নাই। 
ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির যে বুদ্ধি নাই, ইহা! বুদ্ধি শব্দের সাধারণ অর্থে সত্য নহে । অনেক 
ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি বুদ্ধিমান্‌ বলিয়৷ জগতে পরিচিত হইয়াছেন। তবে সে বুদ্ধিতে তাহাদিগকে 
কখন সুখী করে না। যে বুদ্ধিতে সুখী করে না, সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে। 
ইন্দরিয়াণাং হি চরতাৎ যন্মনোইনুবিধীয়তে। 
তদস্ত হরতি প্রজ্ঞাং বাযুর্নাবমিবাস্তমি ॥ ৬৭ ॥ 
যাহার মন বিষয়ে প্রবর্তমান ইন্ড্রিয়গণের অনুবর্তন করে, যেমন বায়ু নৌকাকে জলে 
মগ্ন করে, সেইরূপ (ইন্দ্রিয়) তাহার প্রজ্ঞ। হরণ করে। ৬৭। 
টাকার প্রয়োজন নাই। 
ত্মাদ্যস্ত মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ | 
ইন্জিয়াণীন্িয়ার্থেভ্যন্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥ 
অতএব হে মহাবাহো! যাহার ইন্দ্রিয় সকল ইক্দ্িয়ের বিষয় হইতে সর্ধ্ব প্রকারে 
বিমুখীকৃত হইয়াছে, সেই স্থিতগ্রজ্ঞ । ৬৮। 
টাকার প্রয়োজন নাই। 
যা নিশা সর্বভূতানাং তন্তাং জাগঞ্ি সংঘমী। 
ি. যন্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্তো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥ 






১৯০. ৭ 
| হল লি রণ ক 
তাহাই রাত্রি ।৬৯। . ৃ র 
1, £ মহাভারতকারের রই ই প্লোকের প্রচুর কা প্অজ্ঞানভিথিরাবৃৎ 
5 ব্যক্তিদিগের নিশান্বববপ ত্ন্ষনিষ্ঠাতে জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জাগ্রত থাকেন। এবং শির 
যে বিষয়নিষঠন্রাপ দিবায় প্রবোধিত থাকে, আত্মততবদর্শী যোগীদিগের লেই রাত্রি” 
আপূর্হ্যমাণমচলপ্রতিষ্টং ৃ 
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশৃস্তি যন্ধৎ। 
তথ্বৎ কাম! ষং প্রবিশস্তি সর্বেব 
স শান্টিমাপ্রোক্ি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥ 
যেমন পূর্ধ্মান স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে নদী সকল প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগ সকল 
যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভোগ সকলের কামনা করেন, তিনি 
পান না। ৭০। 
সমুদ্র, জলের অন্বেষণে বেড়ায় না; নদী সকল আপন! হইতে জল লইয়া সমুদ্র 
প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ রাখে । তেমনি যিনি ইন্দ্রিয় সকল বশ করিয়াছেন, ভোগ 
সকলি আপনা হইতেই তাহাকে আশ্রয় করে; সেই কারণে তিনিই শাস্তি লাভ করেন। 
যিনি ইন্দ্রিয়তাড়িত, সুতরাং কামনাপরবশ, তিনি সে শাস্তি কদাচ লাভ করিতে পারেন 
না। এখন ৫৬ শ্লোকের টীকায় যাহ! বলিয়াছি, তাহা ম্মরণ ফর। কামনা পরিত্যাগই 
কন্মফলজনিত স্ুখলাভের কারণ। কর্্মফলজনিত সুখ আসিয়! তাহাকে আপনি আশ্রয় 
করে। তাদৃশ সুখই শাস্তিদায়ক। কামনাজনির্ত সুখে শাস্তি নাই; সুতরাং সে সখ 
সুখই নয়। ্‌ 
বিহায় কামান্‌ যঃ সর্ববান্‌ পুমাংস্চরতি নিষ্পৃহঃ | 
নিশ্মমো নিরহগ্কার: স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥ 
যিনি সর্ধকামনা ত্যাগ করিয়া নিষ্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, ষিনি মমতাশৃন্য এবং 
নিরহঙ্কার, তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন। ৭১। 
মমতা শৃম্ত-_-আত্মীভিমানশন্য | 


এষা ত্রাঙ্গী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহাতি। 
স্থিত্াস্যামস্তকালেইপি ব্রর্থনির্ববাণমুচ্ছতি ॥ ৭২ ॥ 


ভুকীর খা ূ ১১১. 


হে পার্থ! উই ঠা । ইহা প্রাপ্ত হইলে আর মষধ হইতে হয় না। কেবল 5 


অস্তকালেও ইহাতে স্িত হইলেও বর্নির্বণ প্রাপ্ত হওয়া হায়। ৭২। চি 





তবে ্রন্ষানিষ্া অতি. অল্প কথার ভিতর আদিল। ইন্দ্িয়সংযম, এবং বা 


পরিত্যাগই ব্রক্ষনষ্ঠা। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরে সমাহিতচিত্তের ইহা লক্ষণ মাত্র 
ভগবদারাধন! ভিন্ন কামনাত্যাগ ঘটে না। অতএব সংযতেক্দিয় ও নিষ্ধাম হইয়া যে ঈশ্বরে 
চিত্বার্পণ, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠী । ইন্দ্রিয়সংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তার্পণপৃর্র্ধক নিষ্ধাম কর্ণের 
অনুষ্ঠান, ইহাই যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠা । 

ইহা হইলেই ধর্ম সম্পূর্ণ হইল । ইহাই হিন্দুধর্মের সারভাগ। গীতায় আর যাহা! 
কিছু আছে, তাহা এই কথার সম্প্রসারণ মাত্র--অধিকারভেদে পদ্ধতিনির্ধাচন মাত্র। 
হিন্দুধর্মে বা অপর কোন ধর্মে ইহ! ছাড়া যাহা কিছু আছে, তাহা ধর্ষের প্রয়োজনীয় অংশ 
নহে। তাহা হয় উপন্যাস, নয় উপধর্মা, নয় সামাজিক নীতি, নয় বাজে কথা-_ত্যাগ 
করিলেই ভাল। ইহা সকলের আয়ত্ত, ইহার জন্য বেদাধ্যয়নের আবশ্যক নাই, সন্ধ্যা- 
গায়ত্রীর আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোক বা পতিত ব্যক্তি, শূত্র বা গ্রেচ্ছ, যুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান, 
সকলেরই ইহা আয়ত্ত। ইহাই জগতে একমাত্র ধর্ম--ইহাই একমাত্র 0860০119 
1911107, 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীন্মপর্ধবণি শ্রীমন্তগবদগীতাস্থপনিষৎস্থ ব্রহ্ম- 
বিগ্যায়াং যোগশাস্তে শ্রীরৃষ্ণাঙ্জুন- 
সংবাদে সাংখাযোগো নাম 
দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়: ! 


তৃতীয় অধ্যায় 
অজ্জন উবাচ । 


জ্যায়সী চেৎ কর্মণন্তে মতা' বৃদ্ধির্জনার্দিন । 
তৎ কিং কম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১॥ 


হে জনার্দন! যদি তোমার মতে কর্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব ! আমাকে 
হিংসাত্মক কর্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ 1। ১। 





বুদ্ধি অর্থে এখানে আবার জ্ঞান বুঝিতে হইতেছে। ভগবান্‌ অর্জুনকে যুদ্ধ করি 
বলিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষ কয়েক ক্লোকে, অর্থাৎ স্থিপ্রজ্ঞের লক্ষণে অর্জ 
এইরূপ বুঝিয়াছেন যে, জ্ঞান কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যা 
জ্ঞানই কর্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কর্মে, বিশেষ যুদ্ধের গ্যায় নিকৃষ্ট কর্ণ কেন নিযুত 
_ করিতেছ ? 
অর্জুনের এইরূপ সংশয় কিরূপে উপস্থিত হইল, শ্রীধর তাহা৷ এইরূপে বুঝাইয়াছেন 
“অশোচ্যানম্বশোচত্ত্বম্” ( দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১১শ শ্লোক দেখ) ইত্যাদি বাক্যের দ্বার! প্রথমে 
মোক্ষমাধনজন্য দেহাত্মবিবেকবুদ্ধির কথা বলিয়া, তাহার পর “এষা তেইভিহিতা সাংখো 
বুদ্ধিঃ” ইত্যাদি বাক্যে ( দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোক দেখ ) কর্ম্মও কথিত হইয়াছে । কিন্ত 
*এতছুভয় মধ্যে গুণপ্রধান ভাব স্পষ্টতঃ দেখান হয় নাই। তথ! বুদ্ধিযুক্ত স্থিতপ্রজ্দের 
নিক্তিয়ত্ব, নিয়তেক্দ্িয়ত্ব, নিরহঙ্কারত্ব ইত্যাদি লক্ষণের গুণবাদে “এফ! ব্রান্মী স্থিতিঃ পার্থ” 
(৭২ শ্লোক দেখ ) সপ্রশংস! উপসংহারে, বুদ্ধি ও কর্ম এতন্সধ্যে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বই ভগবানের 
অভিপ্রায় বুঝিয়াই অর্জন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । 
বন্ততঃ দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্পষ্টতঃ কোথাও বলেন নাই যে, ক হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। তবে 
৪৯ শ্লোকে কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে বটে, 
“দুরেণ হাবরং ক্ধ বুদ্ধিযোগাজনঞ্জয় |” 
এখানে ভাঘ্তকারেরা যে বুদ্ধি অর্থে ব্যবসায়াত্মিকা কর্মযোগ বুঝা ইয়াছেন, তাহাও 
উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে বুঝাইয়াছি। সেখানে এই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি অর্থে 
জ্ঞান বুঝিলে আর কোনও গোল থাকে না.। নচেৎ এইখানে গোলযোগ উপস্থিত হয়, এ 
কথাও পূর্বে বলিয়াছি। আনন্দগিরিও এই তৃতীয়ের প্রথম গ্লোকের ভাস্তের টাকায় «দূরেণ 
হাবরং কর্ম” ইত্যাদি শ্লোকটি বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। 
যাহাই হউক, জ্ঞান কর্দের গুণপ্রাধান্য সম্বন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভগবদুক্তি যাহা আছে, 
তাহ। কিছু “ব্যামিশ্র” (8081108 80008) বটে। বোধ হয়, ইচ্ছাপূরর্বকই ভগবান্‌ 
কথ। প্রথমে পরিস্ফুট করেন নাই-_এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা করিয়াছিলেন। কেন 
না, এই প্রশ্নের উত্তর উপলক্ষে পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ে জ্ঞান-কর্্মের তারতম্য ও পরস্পর 
সম্বন্ধ বিষয়ে যে মীমাংসা হইয়াছে, ইহা! মনুষ্যের অনস্ত মঙ্গলকর, এবং ইহাঁকে অতিমানুষ- 
বুদ্ধি-প্রস্ৃত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আর কোথাও কখনও ভূমণ্ডলে এরূপ সর্ব 
মঙ্গলময় ধর্ম কথিত হয় নাই । 


ফল উজ 


অর্জুন সেই পব্যামিশ্র* বাক্যের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, 
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োইহমাপুমাম্‌ ॥ ২॥ 
ব্যামিশ্র (সন্দেহজনক ) বাক্যের দ্বারা আমার মন মুগ্ধ করিতেছ। অতএব যাহার 
দ্বারা আমি শ্রেয় প্রাপ্ত হইব, সেই একই ( এক প্রকার নিষ্ঠাই) আমাকে নিশ্চিত করিয়া 
বলিয়া দাও । ২। 


শ্রীতগবান্থবাচ। 
লোকেহন্মিন্‌ বিবিধ! নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জানঘোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥ ৩॥ 
হে অনথ! ইহলোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা আছে, ইহা! পূর্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ 
সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগ এবং ( কর্ম ) যোগীদিগের কর্মযোগ বলিয়াছি। ৩। 
এই সকল কথ৷ একবার বুঝান হইয়াছে। পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। 
ন কর্মণামনারভ্তানসৈ্্যং পুরুযোহস্ন,তে । 
নল চ সঙ্গ্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ | 
এই কর্মের অনুষ্ঠানেই পুরুষ নৈষ্নধ্য প্রাপ্ত হয় না। আর, কর্মমত্যাগেই সিদ্ধি পাওয়া 
যায় না। ৪। 
অর্জুনের প্রশ্ন ছিল, যদি কর্ন হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে কর্ণে নিয়োগ করিতেছ কেন? 
ভগবানের উত্তর, জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠই হয়, তাহা হইলে কি তোমাকে কর্্মত্যাগ করিতে বলিতে 
হইবে? জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেই কি তুমি কন্রত্যাগ করিতে পারিবে? তুমি কোন কর্ম্মের 
অনুষ্ঠান না করিলেই কি নৈষবন্্যপ্রাপ্ত হইবে? না নৈক্র্যপ্রাপ্ত হইলেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইবে? 


কর্মের অননুষ্ঠানে কেন নৈষ্্যপ্রাপ্ত হইবে না, তাহা ভগবান্‌ বলিতেছেন, 
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষঠত্যকম্মনকৃৎ। 
কাধ্যতে হাবশ: কর্ম সর্ঝঃ প্রকৃতিজৈর্ ণৈঃ ॥ ৫ ॥ 
কেহই কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজ গুণে সকলেই 
কণ্ম করিতে বাধ্য হয়। ৫। 
হে অজ্জন ! তুমি বলিতেছ, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সত্বেও আমি তোমাকে কর্ম করিতে 
বলিতেছি, কিন্ত কর্ম না করিয়া থাকিতে পার কৈ? প্রকৃতি ছাড়েন কৈ? নিশ্বাস, 
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প্রশ্বাস, অশন, শয়ন, স্নান, পান, এ সকল কর্ণ নয় কি? জ্ঞানমার্গাবলম্বী হইলে এ সকল 
ত্যাগ করা যায় কি? | 

জিজ্ঞান্থু এখানে বলিতে পারেন যে, যে সকল কর্ম্দ প্রকৃতির বশ হইরা করিতে 
হইবে, তাহা ত্যাগ করা যায় না বটে ; কিন্তু যে সকল কার্ধ্য আপনা'র ইচ্ছাধীন, তাহা কি 
জ্ঞানী ব৷ সন্ন্যামী পরিত্যাগ করিতে পারেন না ? 

-.. ইহার সহজ উত্তর এই, অনুষ্ঠেয় কর্ম কেহই পরিত্যাগ করিতে পারে না। ঈশ্বর- 
চিন্তা স্বেচ্ছাধীন কর্ম, ইহা কি জ্ঞানমার্গাবলম্বী পরিত্যাগ করিতে পারে ? তবে জ্ঞানের 
উদ্দেশ্য কি? 

অনেকে বলিবেন, সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম বলে, তাহার কথা হইতেছে ন1। 
হিন্দৃশ্স্ত্রে শ্রোত কর্ম ও স্মার্ত কর্্মকেই কর্ম বলে । কিন্তু ইহা সত্য নহে, শ্োত কর্ম ও 
স্মার্ত কর্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিচিতে পারে না এবং এই সকল স্বাভাবিক নহে যে, 
প্রকৃতির তাড়নায় বাধ্য হইয়া! তাহা করিতে হয়। অতএব সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম বলে 
যাহা কিছু করা যায়_-তাহারই কথা হইতেছে বটে। ইহা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, 
এক্ষণেও বলিতেছি। গীতার ব্যাখ্যায় কর্ম বলিলে, কর্ম্মমাত্রেই বুঝিতে হইবে; কেবল 
শত স্মার্ত কর্ম যে ভগবানের অভিপ্রেত নহে, তাহা এই শ্লোকেই' দেখা যাইতেছে । 

ক্শেজিয়াণি সংযম্য ঘ আন্তে মনসা ম্মরন্‌। 
ইন্জিয়ার্থান্‌ বিশূঢাত্মা মিথ্যাচার: স উচ্যতে ॥ ৬॥ 

যে বিমৃঢাত্মা, মনেতে ইন্দ্িয-বিষয় সকল স্মরণ রাখিয়া, কেবল কর্েন্দ্রিয় সংযত 
করিয়া অবস্থিতি করে, সে মিথ্যাচারী। ৬। , 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, কর্মের অননুষ্ঠানেই নৈষ্র্দয পাওয়া যাঁয় না এবং কর্ম্ত্যাগেই 
সিদ্ধি পাওয়া যায় না। কর্মের অননুষ্ঠানে যে নৈকবর্ম্য ঘটে না, ভগবান্‌ তাহার এই প্রমাণ 
দিলেন যে, তুমি কর্মের অমুষ্ঠান না করিলেও স্বভাবগুণেই তোমাকে কন্্ম করিতে বাধ্য 
হইতে হইবে । আর কম্মত্যাগেই যে সিদ্ধি ঘটে না, তাহার এই প্রমাণ দিতেছেন যে, 
কশ্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া, “কন্ম করিব না” বলিয়! 'বসিয়। থাকিলেও, ইন্দ্রিয়ভোগ্য 
বিষয় সকল মনে আসিয়া উদিত হইতে পারে। তাহ! হইলে সে মিথ্যাচার মাত্র। 
তাহাতে কোন সিদ্ধির সম্তাবনা নাই । 

যদি কর্ম্মত্যাগওড করা যায় না, এবং কর্ম্নত্যাগ করিলেও সিদ্ধি নাই, তবে কর্তব্য কি, 
তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে। 


তৃতীয় অধ্যায় | ১১৫ 


যন্তকতিয়াণি মনসা! নিম্মম্যারভতেইঙ্জুন | 
কশ্সেন্দ্িয়ৈঃ কম্দযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥ 
হে অর্জুন! যে ইন্দ্রিয় সকল মনের দ্বারা নিয়ত করিয়া অসক্ত হইয়। কর্মেক্ত্িয়ের 
দ্বারা কর্্মযোগের অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রেষ্ঠ । ৭। 
নিয়তং কুরু কম্ম ত্বং কর জ্যায়ো হাকন্মণঃ | 
শরীরধাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকশ্মণঃ ॥ ৮ ॥ 
তুমি নিয়ত কর্ম করিবে। কর্মশূন্ততা হইতে কর্ম শ্রেষ্ঠ। কর্দমশৃশ্ততায় তোমার 
শরীরযাত্রাও নির্বাহ হইতে পারে না । ৮। 
পতৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব 1” অজ্ঞুনের এই প্রশ্নের, ভগবান্‌ 
এই উত্তর দ্রিলেন। উত্তর এই যে, কণ্দ্রত্যাগ কেহই করিতে পারে না, এবং কম্মত্যাগ 
করিলেই সিদ্ধি ঘটে নাঁ। কন্ম না করিলে তোমার জীবনযাত্রা নির্বাহের সম্ভাবন। নাই । 
অতএব কম্ম করিবে । তবে যদি কণ্ম করিতেই হইল, তবে যে প্রকারে করিলে কম্ম্ম 
মঙ্গলকর হয়, তাহাই করিবে । কর্ম যাহাতে শ্রেয়ঃসাধক হয়, তাহার ছুইটি নিয়ম কথিত 
হইল । প্রথম, ইন্দ্রিয় সকল* মনের দ্বার সংযত করিয়া, দ্বিতীয়, অনাসক্ত হইয়া! কণ্ম 
করিবে । তদতিরিক্ত আর একটি নিয়ম আছে। তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং 
কণ্মযোগের কেন্দ্রীভূত। তাহ? পরবর্তী শ্লোকে কথিত হইতেছে । 
যজ্ঞার্থাৎ কম্মপোহন্থান্র লোকোইয়ং কন্মবন্ধনঃ | 
তদর্থৎ কম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙজগঃ সমাচর ॥ ৯ ॥ 
যজ্ঞার্থ যে কর্ম, তদ্ঠি্ন অন্যত্র কন্্ম ইহলোকে বন্ধনের কারণ। হে কৌস্তেয়! তুমি 
সেই জন্য ( যঙ্ঞার্থে) অনাসক্ত হইয়া কন্মানুষ্ঠান কর। ৯। 
যজ্ঞ শব্দের অর্থের উপর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নির্ভর করে । সচরাচর, বেদোক্ত 
ক্রিয়াকলাপকে পুর্বে যজ্ঞ বলিত,__যথা অশ্বমেধাদি। এক্ষণে সর্বপ্রকার শাঙ্সোক্ত 
ক্রিয়াকলাপকেই যজ্ঞ বলে। 
প্রাচীন ভাঙ্যকাঁর শঙ্কর ও শ্রীধর এ অর্থে গ্রহণ করেন না । শঙ্কর বলেন,-্ষজ্ঞো 
বৈ বিষুরিতি শ্রুতের্খজ্ঞ ঈশ্বরঃ৮। শ্রীধর সেই অর্থ গ্রহণ করেন। মধুল্দন সরস্বতীও 
এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজ তাহা! বলেন না। তিনি দ্রব্যাজনাদিক কর্মমকে যজ্ঞ 
বলেন। 


* ভায়্কারের1 বলেন,-কেবল জানেক্ত্িয সকল । 


স্‌ 


১১৬ ্রীমন্তগবদগীতা 


শঙ্করাদি কথিত যজ্ঞ শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলে, এই গ্লোকের অর্থ এইরূপ হয় যে, 
উীশ্বরোদ্দিষ্ট ভিন্ন যে সকল কর্ম, তাহা কেবল কর্মফল ভোগের জন্য বন্ধন মাত্র। অতএব 
অনাসক্ত হইয়া! কেবল ঈশ্বরোদ্েশেই কর্ম করিবে। 

তাহা হইলে, বিচার্ধ্য শ্লোকের অর্থ এই হয় যে, ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম, তাহা! 
ভিন্ন অন্য সকল কর্ম, কর্্মফলভোগের বন্ধন মাত্র। অতএব কেবল ঈশ্বরারাধনার্থই কর্ম 
করিবে। 

এস্থলে জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে, তাও কি হয়? ভগবান্ই স্বয়ং বলিতেছেন, নিতাস্ত 
পক্ষে প্রকৃতিতাঁড়িত হইয়া এবং জীবনযাত্রা -নির্ব্বাহার্ঘও কর্ম করিতে হইবে । ঈশ্বরারাধনা 
কি সে সকল কর্মের উদ্দেশ্য হইতে পারে ? আমি জীবনযাত্রা-নির্বাহ্ার্থ জানপান আহার- 
ব্যায়ামাদি করি, তাহাতে ঈশ্বরারাধনার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে ? 

এ কথ বুঝিবার জহ্য, আগে স্থির করিতে হয়, ঈশ্বরারাধন! কি? মন্ুযষ্যের আরাধন! 
করিতে গেলে, আমরা আরাধ্য ব্যক্তির স্তবস্ততি করি। কিন্তু ঈশ্বরকে সেরূপ তোষামোদ- 
প্রিয় ক্ষুদ্রচেতা মনে করা যায় না। তাহার স্তবস্তরতি করিলে যদি আমাদের নিজের সুখ 
কি চিত্বোন্নতি হয়, তবে এবপ স্তবস্তুতি করার পক্ষে কোন আপত্তিই নাই, এবং এরূপ স্থলে 
ইহা। অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহাকে প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা বলা যায় না। 
সেইরূপ, যাহাকে সাধারণতঃ “যাগ যজ্ঞ বলে, পুষ্প চন্দন নৈবেন্য হোম বলি উৎসব এ 
সকলও ঈশ্বরারাধনা নহে । 

ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন ঈশ্বরারাধনা বটে, কিন্তু তোষামোদে তাহার তুষ্টিসাধন হইতে 
পারে না। তাহার অভিপ্রেত কাধ্যের সম্পাদন, তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনই তাহার তুষ্টি- 
সাধন-__তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা। এই তাহার অতিপ্রেত কার্য্ের সম্পাদন ও তাহার 
নিয়ম প্রতিপালন কাহাকে বলি? বিষুপুরাণে প্রহনাদ এক কথায় এই প্রশ্নের অতি সুন্দর 
উত্বর দিয়াছেন__ 

“সব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত 
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য ॥” 

সর্বাডৃতে সমদৃষ্টিই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা ; আমরা ক্রমশঃ ভূয়োভুয়ঃ দেখিব, গীতোক্ত 
ঈশ্বরারাধনাও তাই-_সর্ববভৃতে সমদৃষ্টি, সর্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান, এবং সর্ববভৃতের হিত- 
সাধন। 

অতএব কর্্মযোগীর কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্ট, সর্ধৃতের হিতসাধন। 


চি 


তৃতীয় অধ্যায় ১১৭ 


যে কর্মকর্তা, সে নিজেও সর্ধভূতের অস্তর্গত। অতএব আত্মরক্ষাও ঈশ্বরাভিপ্রেত। 
জগদীশ্বর আত্মরক্ষার ভার, সকলকেই নিজের উপর দিয়াছেন। এ সকল কথা আমি 
সবিস্তারে ধর্্তত্বে বুঝা ইয়াছি, পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই । 

এই নবম গ্লোকে বল! হইতেছে যে, “যজ্ঞ” (যে অর্থে ই হউক) ভিন্ন অন্যত্র কর্ম বন্ধন 
মাত্র। “বন্ধন” কি, এইট! বুঝাইতে বাকি আছে। অন্যবিধ কর্ম নিক্ষল হয় বা পাপজনক, 
এমন কথা বলা হইতেছে না_বলা! হইতেছে, তাহ! বন্ধনস্বরূপ। এই বন্ধন বুঝিতে 
জন্মান্তরবাদ স্মরণ করিতে হইবে। বর্ম করিলেই জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ করিতে 
হইবে। কর্্মফল-_স্ফলই হউক, আর কুফলই হউক, তাহা ভোগ করিবার জন্য, জীবকে 
জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে। যত দিন জন্মের পর জন্ম হইবে, তত দিন জীবের মুক্তি 
নাই। যুক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়াই কর্ম বন্ধন মাত্র। 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে,যদি জন্মাস্তর না থাকে ? তাহা হইলেও গীতোক্ত 
নিষ্ষাম কর্মই কি ধর্শমানুমোদিত ? ন! নিষ্কাঁম কর্ম্মও যা, সকাম কর্ও তা? 

আমি ধর্মতত্বে এ কথার উত্তর দিয়াছি। নিষ্কাম কর্ধা ভিন্ন মনুষ্যাতব নাই | মন্থষ্যত 
ব্যতীত ইহজন্মে বা ইহলোকে স্থায়ী সুখ নাই। অতএব গীতোক্ত এই ধর্ম বিশ্বজনীন । 

সহযজ্ঞাঃ গ্রজাঃ কষ্ট পুরোবাচ গ্রজাপতিঃ | 
অনেন প্রসবিয়াধবমেষ বোইক্বিষ্টকামধুক ॥ ১০ ॥ 

পূর্বকালে, প্রজাপতি প্রজাগণের সহিত যজ্ছের স্থষ্টি করিয়া কহিলেন, “ইহার দ্বারা 
তোমর! বদ্ধিত হইবে, ইহা তোমাদিগের অভীষ্টপ্রদ হইবে” । ১০। 

এখানে “যজ্ঞ” শবে আর ঈশ্বর, নহে বা ঈশ্বরারাধনা নহে । কেবল যজ্ঞই অর্থাৎ 
শত স্মার্ত কর্মমই যজ্ঞ; এবং পরবর্তী ১২শ, ১৩শ, ১৭শ এবং ১৫শ শ্লোকেতে যজ্ঞ শব্দে 
কেবল এ যজ্ঞই বুঝায়। এক শ্লোকে একার্থে একটি খ কোন অর্থবিশেষে ব্যবন্থাত করিয়া» 
তাহার পর ছত্রেই ভিন্নার্থে কেহ ব্যবহার করে না। এজন্য অনেক আধুনিক পণ্ডিত নবম 
শ্লোকে যক্তার্থে যজ্ঞই বুঝেন। কাশীনাথ ত্র্ন্বক তেলাঙ, স্বকৃত অনুবাদে যজ্ঞার্থে ৪88৫:1600 
লিখিয়াছেন। তাহার পর দশম ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন--40:০৪]0 609 980112098 
৪0018 ০৫1] 01186088889 ( নবম শ্লোকে ) 00096 0৪ 68110 60 06 009 88109 ৪৪ 
00086 16060. 6০0 1. 0018 088889৮ ডেবিস্‌ সাহেবও তৎপথাবলম্বী। শক্করের 
ভাষ্য দেখিয়াও গ্রাহ করেন নাই, নোটে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এদিকে কামধুকের 
স্থানে 457,997 লিখিয়া বসিয়াছেন! একবার নহে, বার বার |! 


১১৮ ভ্রীমন্গবদগীড়া 


এতক্ষণ ভগবান্‌ সকাম কর্থের নিন্দা ও নিষ্কাম কর্মের প্রশংসা করিতেছিলেন। 
কিন্তু যজ্ঞ সকাম। অতএব যজ্ঞার্থে ঈশ্বর না বুঝিলে ইহাই বুঝিতে হয়, ভগবান্‌ সকাম 
কর্ম করিতে উপদেশ দিতেছেন। তাই নবমে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর, ইহা ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য বেদ 
হইতে বাহির করিয়াছেন। চতুর্ধ্েদ তাহার কণ্ঠস্থ। 

. এক্ষণে এই প্লোকটা সম্বন্ধে একটা কথা বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। বলা হইতেছে, 
প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত স্থষ্টি করিয়াছিলেন। এমন কেহই বুঝিবেন না যে, যজ্ঞ একটা 
জীব বা জিনিস; প্রজাপতি যখন মমুস্বস্থ্টি করিলেন, তখন তাহাকেও স্থষ্টি করিলেন। 
ইহার অর্থ এই যে, বেদে যজ্ঞবিধি আছে, এবং যখন প্রজাপতি প্রজা স্থষ্টি করিলেন, তখন 
সেই বেদ ছিল। গোঁড়া হিন্দু এইটুকুতেই সন্তষ্ট হইবেন, কিন্তু আমার অধিকাংশ পাঠক 
সে শ্রেণীর লোক নহেন। আমার পাঠকের। বলিবেন, প্রথমতঃ গরজাস্গ্রিই মানি না- মনুষ্য 
ত বানরের বিবর্তন। তার পর, বেদ, নিত্য বা অপৌরুষেয় বা প্রজাস্থ্টির সমসাময়িক, 
ইহাও মানি না। পরিশেষে, প্রজাপতি যে প্রজাস্থষ্টি করিয়া যজ্ঞ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা 
করিয় শুনাইলেন, ইহাঁও মানি না । 

মানিবার আবশ্যকতা নাই। আমিও মানি না। শ্রীকৃষ্ণ মানিতে বলিতেছেন 
না। ক্রমশঃ বুঝা যাইবে । এই সকল কথার আলোচনা, আর পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকের 
প্রকৃত তাৎপর্য্য আমি ষোড়শ গ্লোকের পর বলিব। 
পুনশ্চ লৌকিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন, 
দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ। 
পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয় পরমবাগ্সাথ ॥ ১১ | 
তোমর! যজ্ধের দ্বারা দেবতাদিগকে সংবদ্ধিত কর; দেবগণ তোমাদিগকে সংবদ্ধিত 
করুন। পরস্পর এইরূপ সংবদ্ধিত করিয়া পরম শ্রেয়; লাভ করিবে । ১১। 
টাকায় শ্রীধর স্বামী বলেন, “তোমর! হবির্াগের দ্বার! দেবগণকে সংবদ্ধিত করিবে, 
দেবগণও বৃষ্ট্যাদির দ্বারা অক্নোৎপত্তি করিয়া তোমাদিগকে সংবদ্ধিত করিবেন।” আমরা 
ত অল্ন না খাইলে বাঁচি না, ইহা জানা আছে। দেবতারাও না কি যজ্ঞের ঘি খাইয়। 
থাকেন, খাইলে তাহাদের পুষ্টিসাধন হয়। বেদে এরূপ কথা আছে। থাকুক 


ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বো দেবা দাস্যস্তে যজ্ভাবিতাঃ। 
তোভানপ্রদায়ৈভ্যো যে! তৃঙ্‌কে স্ভেন এব সঃ ॥ ১২ 


তভীয় অধ্যায় ১১৯ 
যজ্ঞের দ্বারা সংবদ্ধিত দেবগণ, যে অভীষ্ট ভোগ তোমাদিগকে দিবেন, তাহাদিগকে 
তদ্দত্ত ( অন্ন ) না দিয়া, যে খায়, মে চোর। ১২। 
শ্রীধর স্বামী বলেন, (বলিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না) “পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্বা,” 
পঞ্চযজ্ঞাদির ছ্বার1 না দিয়া যে খায়, সে চোর। পঞ্চযজ্ঞ যথা-_ 
অধ্যাপনং ব্রদ্ষষজঃ পিত্যজ্স্ত তর্পণমূ। 
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো। নৃযজ্ঞোইতিথিভোজনমূ ॥ 
অর্থাৎ ব্রহ্ষযজ্ঞর বা অধ্যাপন, পিতৃষজ্ঞ বাঁ তর্পণ, দৈবযজ্ঞ বা হোম, ভূতযজ্ঞ বা বলি, 
এবং নরষজ্ঞ বা অতিথি-ভোজন। ইহ! স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শ্রীধর “পঞ্চজ্রৈরদত্বা” 
বলেন না, “পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্া” বলেন। 
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সস্তো মুচ্ান্তে সর্বকিিষৈ: | 
তূঞঙ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে প্চন্ত্যাত্মকারণাথ্খ ॥ ১৩ ॥ 
যে সজ্জনগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন, তাহারা সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। 
যাহারা কেবল আপনার জন্ত পাক করে, সেই পাপিষ্টেরা পাপভোজন করে। ১৩। 
অন্নান্তবন্তি ভূতানি গজ্জন্থাদন্লসম্তবঃ। 
যঙ্ঞান্তবতি পর্জ্ন্যো যজ্ঞ: কর্মসমৃদ্তবঃ ॥ ১৪ ॥ 
অন্ন হইতে ভূত সকল উৎপন্ন; পর্জন্য হইতে অন্ন জন্মে; যজ্ঞ হইতে পর্জস্য জম্মে। 
কর্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি । ১৪। 
পর্জন্য একটি বৈদিক দেবতা । তিনি বৃষ্টি করেন। এখানে পর্জন্য অর্থে বৃষ্টি 
বুঝিলেই হইবে। 
অন্ন হইতে জীবের উৎপন্তি। কথাটা ঠিক ট.চ্কানিক না হউক, অসত্য নয়, এবং 
বোধগম্য বটে । টাকাকারেরা বুঝাইয়াছেন, অন্ন রূপান্তরে শুক্র শোণিত হয়, তাহা হইতে 
জীব জম্মে। ইহাই যথেষ্ট। 
তার পর, বৃষ্টি হইতে অন্ন। তাহাও স্বীকার করা যাইতে পারে ; কেন না বৃষ্টি 
না হইলে ফসল হয় না। কিন্তু যজ্ঞ হঈতে বৃষ্টি, এ কথাটা বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিবেন 
না। টীকাকারের! বলেন, যজ্ঞের ধূমে মেঘ জন্মে। অন্ত ধূমেও মেঘ জন্মিতে পারে। 
অধিকাংশ মেঘ ধৃম ব্যতীত জন্মে। যে দেশে যজ্ঞ হয় না, সে দেশেও মেঘ ও বৃষ্টি হয়। 
সে যাহা' হউক, বৈজ্ঞানিক তত্ব এ স্থলে আলোচিত হইতেছে না। তবে কি ভগবহুক্তি 
অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক? ক্রমশঃ তাহাই বুঝাইতেছি। 








5 গং রা টা একিট ১৫৪: 
টি কথ বক্ষ হইতে উদ্ভৃত জাবি ; তে দাড যত 
রি নিত্য যে প্রতিটিত। ১৫ ক? 

১ স্টাকাকারেরা বেন, ব্রক্ম শব্দে এখানে চে বুবিবে। এবং অক্ষর পরমাত্মা। 
কেহ কেহ এই গোলযোগ করেন যে, প্রথম চরণে ব্রদ্ধ শবে বেদ বুঝিয়া, ছবিতীয় সপে ্রহ্ম 
শব্দে পরব্রক্ম বুঝেন। নহিলে অর্থ হয় না। কালীপ্রসন্ম সিংহের মহাঁভারতকার এবং 
অস্তান্ত অনুবাদকেরা এই মতের অনুবর্তী হইয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচারধ্য স্বয়ং দ্বিতীয় চরণেও 
ব্রহ্ম শবে বেদ বুঝিয়াছেন, অতএব এই শ্লোকের ছুই প্রকার অর্থ করা যায়। 

প্রথম, শ্রীধরাদির মতে-_ 

“কন্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরত্রহ্ম হইতে সমুভূত হইয়াছে ; অতএব সবববগত বর্ম 

নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন” 

দ্বিতীয়, শঙ্করাচাধ্যের মতে-_ 

পকর্্দ বেদ হইতে, এবং বেদ পরক্রহ্ম হইতে সমুদূত হইয়াছে; অতএব বেদ সর্ববার্থ 
প্রকাশকত্ব হেতু নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্টিত আছেন।” 

পাঠকের যে ব্যাখ্যা ইচ্ছা তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন; স্থুল তাৎপর্য্যের বিশ্ব 
কোনও ব্যাখ্যাতেই হইবে না । 

এবং প্রবন্থিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। « 
অধঘাস্ুবিক্দিয়ারামে! মোঘং পার্থ সজীবতি ॥ ১৬ ॥ 

এইরূপ প্রবন্তিত চক্রের যে অনুবর্তী না হয়, এসে পাপজীবন ও ইন্দ্রিয়ারাম, হে পার্থ, 
সে অনর্থক জীবন ধারণ করে । ১৬। 

( ইন্দ্রিয়স্থখে যাহার আরাম, সেই ইন্দ্রিয়ারাম |) 

ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম, কর্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, 
অন্ন হইতে জীব। টীকাকারেরা ইহাকে জগচ্চক্র বলিয়াছেন। কর্্দ করিলে এই 
জগচ্চক্রের অনুবর্তন করা হইল | কেন না, কর্ম হইতে যন্ত্র হইবে, 'যজ্ঞ হইতে মেঘ হইবে, 
মেঘ হইতে অন্ন হইবে, অন্ন হইতে জীবনযাত্রা নির্বাহ হইবে। এই হইল চক্রের 
একভাগ । এ ভাগ সত্য নহে; কেন না, আমরা জানি, কর্ম করিলেই যজ্ঞ ** হয় না, 


7 হে যদি বল, শ্রোত নমর কর্দই করম, কাজেই যক্ ভিন্ন কর নাই, তাহা হইলে "ন হি কশ্টং কষপসপি জাতু তিতা” 
(হম গ্লোক )। এবং “শরীরযাত্রীপি চ তে ন. প্রসিধোদ কর্ণ” €৮ লোক ) ইত্যাদি বাক্যের অর্থ নাই। 








১১ কী, 


জজ তন অভি 





আছে) ইত্যাদি পক্ষাত্তরে যজ্ঞ ভিন্ন কর্্দ আছে, বিনা যজ্ঞেও মেঘ হয়, বিনা মেঘেও ঃ 


শল্য হয় (যথা রবিখন্ন ), শস্ত বিনাও জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়, ( উদাহরণ, সকল অসভ্য ও 
অর্ধসন্ত্য জাতি স্থগর! বা পশুপালন করিয়া খায় ) ইত্যাদি ৃ 

চক্রের : দ্বিতীয়. ভাঁগ এইযে, ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম 'ইহাও.বিরোধের 
স্থল। ব্রহ্ম হইতে বেদ না বলিয়া, অনেকে বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অনেকে বলিতে 
পারেন, বেদ অপৌরুষেয়ও নহে, ব্রহ্মসস্ভৃতও নহে, খবিপ্রশীত মাত্র, তাহার প্রমাণ বেদেই 
আছে। তার পর, বেদ হইতে কর্ম, এ কথা কেবল শ্োত কম্ম ভিন্ন আর কোন প্রকার 
কর্ম সম্বন্ধে সত্য নহে । পাঠক দেখিবেন, দশম "শ্লোক হইতে আর এই. ষোড়শ পর্য্যন্ত 
আমরা অনৈসগিক কথার ঘোরতর আবর্তে পড়িয়াছি। সমস্তই অবৈজ্ঞানিক, 
(10901906160) কথা! । এখানে মহধিতুল্য' প্রাচীন ভাষ্যকারের! কেহই সহায় নহেন ; 
তাহারা বিশ্বাসের জাহাজে পাল ভরিয়া অনায়াসে উত্বীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। আমর! 
শ্লেচ্ছের শিষ্য ; আমাদের উদ্ধারের সে উপায় নাই। তবে ইহ? আমরা অনায়াসে বুঝিতে 
পারিৰ যে, গীতা, বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রস্থ নহে । বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্বপ্রচার জন্য চাও] বা 
[00819 ইহার প্রণয়ন করেন নাই । তিন সহত্র বৎসর পূর্বে যে গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, 
উনবিংশ শণাব্দীর বিজ্ঞান তাহাতে পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না। 

তবে, পাঠক বলিতে পারেন যে, যাহা তুমি ভগবছুক্তি বলিতেছ, তাহ অমশৃ্ ও 
অসত্যশৃন্য হওয়াই উচিত। অবৈজ্ঞানিক হইলে অসত্য হইল। ঈশ্বরের অসত্য কথা কি 
প্রকারে সম্ভবে ? 

কিন্ত এই সাতটি শ্লোক যে ভগবছুক্তি, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, গীতায় যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ভগবছুক্তি এমন কথা বিশ্বাস করা 
উচিত নহে । আমি বলিয়াছি যে, কৃষ্ণকথিত ধশ্ম অন্। কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে । যিনি 
সঙ্কলন করিয়াছেন, তীহার নিজের মতাঁমত অবশ্থট ছিল। তিনি যে লিজ-সঙ্কলিত গ্রন্থে 
কোথাও নিজের মত চালান নাই, ইহা সম্ভব নহে। শ্রীধর স্বামীর ম্যায় টীকাকারও 
সঙ্কলনকর্তাসম্বন্ধে “প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখা দ্বিনিঃস্ভানেব শ্লোকানলিখৎ”, ইহা! বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন যে, “কাংশ্চিং তৎসঙ্গতয়ে অ্বয়ঞ্চব্যরচয়ৎ 1” এখানে দেখিতে পাইতেছি, 
কৃষ্ণোক্ত নিফাম ধর্্দের সঙ্গে এই সাতটি ক্লোকের বিশেষ বিরোধ । এজন্য ইহা! ভগবছুক্তি 


নহে-_সঙ্কলনকর্তার মত__ইহাই আমার বিশ্বাস। 
৯৬ 


১২২ ীমততুগবদর্গীতী 

তবে ইহাও আমার বক্তব্য যে, ইহা বর্দি প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণোক্তিই হয়, তবে থে 
এ সকল কথা উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসঙ্গত হওয়া উচিত ছিল, এমন বিশ্বাস আমার 
নাই। আমি 'কৃষ্চরিত্রে' দেখাইয়াছি যে, কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা পাধিব কর্ম সকল 
নির্ব্বাহ করেন, এঁশী শক্তি ছারা নহে। - মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ ভিন্ন, ঈশ্বরের মনুষ্যদেহ 
গ্রহণ-করা বুঝা যায় নাঁ। কৃষ্ণ যদি মানবশরীরধারী ঈশ্বর হয়েন, তবে তাহার মানুষী 
শক্তি ভিন্ন এশী শক্তির দ্বারা কার্য করা অসম্ভব, কেন না, কোন মানুষেরই এ্রণী শক্তি 
নাই-_মান্ুষের আদর্শেও থাকিতে পারে না। কেবল মান্ুষী শক্তির ফল যে বর্্দতত্ব, 
তাহাতে তিন সহত্র বৎসর পরবর্তী বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যাশ। করা যায় না। ঈশ্বরের তাহা 
অভিপ্রেত নহে। ূ 

আর, এই বৈজ্ঞানিকতা সম্বদ্ধে আর একটা কথা আছে। মনে কর, এখন ঈশ্বর 
অনুগ্রহ করিয়া নৃতন ধর্্মতত্ব প্রচার করিলেন। এখনকার লোকের বোধগম্য বিজ্ঞান 
অতিক্রম করিয়া, নিজের সম্বজ্ঞতাপ্রভীবে আর তিন চারি হাজার বংসর পরে বিজ্ঞান যে 
অবস্থায় ধ্লাড়াইবে, তাহার সহিত নুসঙ্গতি রাখিলেন। বিজ্ঞানের যেরূপ দ্রেতগতি, তাহাতে 
তিন চারি হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞানে যেকি না করিবে, তাহ? বলা যাঁয় না । তখন হয় 
ত মনুষ্য জীবস্ত মনুষ্য হাতে গড়িয়! স্থ্টি করিবে, ইথরের তরঙ্গে চড়িয়া সপ্তধিমণ্ডল*চ বা 
রোহিণী নক্ষত্র ণ" বেড়াইয়া আসিবে, হিমালয়ের উপর দাড়াইয়! মঙ্গলাদি গ্রহ উপগ্রহবাসী 
কিন্তৃতকিমাকার জীবগণের সঙ্গে কথোপকথন বা যুদ্ধ করিবে, এ বেল! ও বেলা স্ূর্য্যলোকে 
অগ্নিভোজনের নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইবে । মনে কর, ভগবান্‌ সর্ববজ্ঞতা প্রযুক্ত এই ভাবী 
বিজ্ঞানের সঙ্গে স্ুসঙ্গতি রাখিয়া তছুপযোগী ভাষায় নৃতন ধর্ম্মতত্ব প্রচার করিলেন। করিলে, 
শুনিবে কে? বুঝিবে কে? অনুবর্তী হইবে কে? কেহ না। এই জন্য ঈশ্বরোক্তি 
সময়োপযোগী ভাষায় প্রচারিত হওয়া উচিত। তাঁর পর, ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে, 
সেই প্রাচীন কালোপযোগী ভাষার দেশ কাল পাত্রের উপযোগী ব্যাখ্যা হইতে পারে। 
সেই জন্যই শঙ্করাদি দিগ্বিজয়ী পণ্তিতকৃত গীতাভাষ্য থাকিতেও, আমার ন্যায় মূর্খ অভিনব 
ভাষ্যরচনায় সাহসী । | 

এই সাতটি শ্লোক যে বৈজ্ঞানিক অসত্যে কলক্িত, প্রথম আপত্তির আমি এই 
তিনটি উত্তর দিলাম। দ্বিতীয় আপত্তি এই উপস্থিত হইতে পারে যে, এই সাতটি শ্লোক 
_ শ্বীতোক্ত নিষ্কীম ধর্ট্ের বিরোধী। এ আপত্তি অতি যথার্থ। তবে এই কয়টি শ্লোক কেন 


এশা শশী দীশ্িশীীদপীতি। 


তৃতীয় অধ্যায় ১২৩ 


এখানে আসিল, এ প্রশ্নের উত্তর শঙ্কর ও শ্রীধর যেরূপ দিয়াছেন, তাহা! নবম শ্লোকের 
টাকায় বলিয়াছি। মধুস্দন সরস্বতী যে উত্তর দিয়াছেন, তাহ! অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বোধ 
হইতে পারে । পরিব্রাজক শ্রীকষ্৫প্রসন্ন সেন তাহার মন্ম্ার্থ অতি বিষদরূপে বুঝিয়াছেন, 
অতএব তাহার কৃত শীতার্থ-সন্দীপনী নায়ী টাকা হইতে এ অংশ উদ্ধত করিতেছি । 

“সহ্যজ্৮ অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রজাপতি 
যাহা! বলিয়াছেন, তাহাতে কাম্যকর্শ্বেরই উদ্ঘোষণা হইল। কিন্তু “মা! কন্দফলহেতুভূ?” 
এই বচনে কাম্যকর্ম্দের নিষেধও করা হইয়াছে, এবং গীতাতেও কাম্যকর্ম্ের প্রসঙ্গ নাই, 
এজন্য ব্রহ্মার উক্তি এ স্থলে নিতাস্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু বিচার করিয়া 
দেখিলে, এ আশঙ্কা বিদুরিত হইবে । পপ্রজাগণ, তোমরা কামনা করিয়া ফলপ্রাপ্তির জঙ্য 
যজ্জের অনুষ্ঠান করিও” ব্রহ্মা এ কথা বলেন নাই। কর্তব্যান্নরোধে কর্মের অনুষ্ঠান করিবে, 
ইহাই ব্রহ্মার উদ্দেশ্ঠয। কিন্তু এই কর্্মসাধন মধ্যে যে দিব্য শক্তি নিহিত আছে, তাহারই 
ঘোঁষণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন, “তোমর] নিয়মিত যজ্ছের অনুষ্ঠান করিও। তাহারই অলৌকিক 
প্রভাবে, তোমরা যখন যাহা বাসনা করিবে, তাহা সিদ্ধ হইতে থাকিবে । লোকে আম্রেরই 
জন্য যেমন আত্মবৃক্ষ রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও মুকুলের সদগন্ধ তাহারা বিনা চেষ্টাতেই 
পাইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ধব্যের অন্ুরোধেই কর্ম সাধন করিবে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ফল 
কামনা না করিলেও, উহা! স্বতএব প্রাপ্ত হইবে । ফলে ইচ্ছ। না থাকিলেও কন্রের স্বভাব- 
গুণেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে ।” 

আমার বৌধ হয়, আমর পাঠকের নিকট শঙ্কর ও 'গ্রীধরের উত্তরের ন্যায়, এ উত্তরও 
সন্তোষজনক হইবে নাঁ। কিন্ত বিচারে বা প্রতিবাদে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এই 
সাতটি গ্লোকের ভিতর একটি রহস্য আছে, তাহ! দেখাইয়। দিয়া ক্ষান্ত হইব। 

গীতাকার বলিতেছেন যে__ 

সহ্যজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্ষ্া পুরোবাচ প্রজাপতি |* 

এ কথা গীতাকার নিজে হইতে বলেন নাই। এইরূপ বিশ্বাস প্রাচীন ভারতে 

প্রচলিত ছিল। মন্ুসংহিতায় আছে, 


কশ্মাত্মবনাঞ্চ দেবানাং সোহস্থজৎ প্রাণিনাং প্রতুঃ | 
সাধ্যানাঞ্চ গণং হুক্ষং যজ্ঞঞ্ৈব সনাতনম্‌ ॥ 
১-২২। ইত্যাদি। 


শা শশা শ্্াঁাঁ শী শাক শীট শী শশী াাটাটাীীটাাাটীশিিিটী 


*. ইহার অনুবাদ পুর্বে দেওয়া. হইয়াছে। 


১২৪ জ্রীমন্তগবদগীতা৷ 


“যজ্ঞের দ্বারা দেবগণ পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হয়েন, এবং যজ্ঞকারীকে বে ফলদান 
করেন, ইহা বৈদিক ধর্মের স্থুলাংশ | ইহাই লৌকিক ধর্ম । 

এখন, পূর্ব প্রচলিত প্রাচীন লৌকিক ধর্মের প্রতি ধর্্মসংস্কারকের বিন আচরণ করা 
কর্তব্য 1 এমন লৌকিক ধর্ম নাই, এবং হইতেও পারে না যে, তাহাতে উপধর্দ্ের কোনও 
সম্বন্ধ নাই! যিনি ধর্ম্মসংস্করণে প্রবৃত্ত, তরি সেই লৌকিক বিশ্বাসভূক্ত উপধশ্ধের প্রতি 
কিরূপ আচরণ করিবেন ? . 

কেহ কেহ বলেন, তাহার একেবারে উচ্ছেদ কর্তব্য । মহম্মদ তাহাই করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার ও তাহার পরবর্তী মহাপুরুষগণের তরবারির জোর তত বেশী না থাকিলে, 
তিনি কৃতকাধ্য হইতে পারিতেন না । যীশুখ্ীষ্ট নিজে যীহুদ! ধশ্মের উপরেই আপনার 
প্রচারিত ধর্ম্মতত্ব সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । তার পর স্ত্রীষ্টীয় ধর্ম যে রোমক সাআ্াজা হইতে 
প্রাচীন উপধর্্মকে একেবারে দুরীকৃত করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ এই ষে, রোমক 
সাআীজ্যের প্রাচীন ধর্ম তখন একেবারে জীবনশৃনম্য হইয়াছিল। যাহা জীবনশূন্, তাহার 
মৃতদেহটা ফেলিয়া দেওয়া বড় কঠিন কাজ নহে। পক্ষান্তরে শাকাসিংহের ধর্ম, গ্রাচীন 
ধর্মের সঙ্গে কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। 

গীতাকারও বৈদিক ধর্দ্ের প্রতি খড়াহস্ত নহেন। তিনি 'জানিতেন যে, তাহার 
কথিত নিফ্াম কন্মযোগ ও জ্ঞানযোগ, কখনও লৌকিক ধর্মের সমস্ত স্থান অধিকার করিতে 
পারিবে না। তবে লৌকিক ধর্ম বজার থাকিলে, ইহার দ্বারা প্রকষ্টরূপে সেই লৌকিক 
ধর্মের বিশুদ্ধিসাধন হইতে পারিবে । এজন্য তিনি সম্বন্ধ বিচ্ছেদ “করিতে ইচ্ছুক নহেন। 
ধাহার। বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিব্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাহাকে আমরা! 
গণনা করিয়াছি । কিন্তু তাহার কৃত যে বিদ্রোহ, তাছার সীমা এই পধ্যস্ত যে, বেদে ধর্ম 
আছে, তাহা অসম্পূর্ণ ; নি্ষাম কম্মযোগাদির দ্বারা তাহ সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এই জন্য 
তিনি বৈদিক সকাম ধর্মকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। কিন্ত নিকৃষ্ট বলিয়। যে তাহার কোনও 
প্রকার গুণ নাই, এমন কথা বলেন না। তাহার গুণ সম্বন্ধে এখানে গীতাকার যাহা বলেন, 
বুঝাইতেছি। 

যাহারা বন্দ করে (সকলেই কর্ম করে ) তাহাদিগকে ভি শ্রেণীতে বিভক্ত করা! 
হইতেছে। প্রথম, যাহারা নিষ্কামকম্ট্রী, এবং যাহারা নিষ্ষাম কন্মরযোগের দ্বারা জ্ঞাননার্গে 
আরোহণ করিয়াছে, তাহাদের সপ্তদশ শ্লোকে “আত্মরতি” বা “আত্মারাম” বলা হইয়াছে । 
দ্বিতীয়, যাহারা কেবল আপন ইন্দ্রিয়স্থখের জন্য কর্্দ করে, ষোড়শ গ্লোকে তাহাদিগকে 


তৃতীয় অধ্যায় ১২৫ 

“ইক্ড্িয়ারাম* বলা হইয়াছে। তত্তিন্প তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা প্রচলিত 
ধর্মানুসারে যজ্ঞাদি করিয়া যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন' করে। দশম হইতে পঞ্চদশ গ্লোকে 
তাহাদেরই কথ! বল হইল। তাহাদের অন্ততঃ এই প্রশংসা করা যাইতে পারে যে, তাহারা 
“ইন্দ্িয়ারীম” নহে- প্রচলিত ধন্মানুসারে চলিয়া থাকে । যদিও তাহাদের ধন্ম উপধরন্ম 
মাত্র, তথাপি তাহারা ঈশ্বরোপাসক ; কেন না, ঈশ্বর যজ্জে প্রতিষ্িত। এই কথার তাংপর্ধ্য 
আমরা পরে বুঝিব। দেখিব যে, কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, আমি ভিন্ন দেবতা নাই। যাহার! 
অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা আমারই উপাসনা করে। মে উপাসনাকে ভিনি 
অবৈধ উপাসনা বলিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাহাও তাহার উপাসনা, এবং তিনিই তাহার 
ফলদাতা, ইহাও বলিয়াছেন । 

এখন জিজ্ঞাম্ত, কাহাঁদের মতট। উদার? হারা বলেন যে, অবৈধ উপাসনা অনস্ত 
নরকের পথ, ন৷ ধাহারা বলেন যে, বৈধ হউক আর অবৈধ হউক, উপাসনা মাত্র ঈশ্বরের 
গ্রাহা? কি বৈধ আর অবৈধ, তাহা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে । কাহাদের মত উদার 1 
ধাহারা বলেন, জ্ঞানের অভাব জন্থ উপাসক ঈশ্বর কর্তৃক পৰিত্াক্ত হইবে; না ধাহারা বলেন 
যে, ঈশ্বর জ্ঞানের মাপ করেন না, উপাসকের হৃদয়ের ভাব দেখেন? কে নরকে যাইবে, 
যে বলে যে নিরাকারের উপাসনা না করিলেই অনন্ত নরক, না যে যেমন বুঝে, তেমনই 
উপাসন। করে ? 

গজ], বা 0885019 98৪ বা আমাদের লালদীঘি সবই জল । কিন্তু জল গঙ্গা নহে, 
0890180 363 নহে, বা লালদীঘি নহে । “জল মন্তুযঃজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়,” 
বলিলে কখনও বুঝাইবে না যে, গঙ্গ। মন্ুষ্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বা 08801) 
9৪৪ তঙ্জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বা লালদীঘি তজ্জন্য প্রয়োজনীয় । অতএব বিষ 
সর্ধবব্যাপক বলিয়া যজ্ঞ বিধু% অতএব “যজ্ঞার্থে” বলিলে “বিষণ ৫ে” বুঝিতে হইবে, এ কথা 
খাটে না। 

আর কোনও অর্থ শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রেত হইতে পারে কি না, এখন দেখা যাঁউক । 
আর কোন অভিপ্রায়ই খু'জিয়া পাঁওয়া যায় না--তবে শতপৎত্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধংত 
করিয়াছি, তাহাতে যা হউক একটা কিছু পাওয়া যায়। সে কথার তাঁৎপর্ধা এই যে, ইন্দ্র 
এবং অন্যান্য দেবগণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করেন। সেই দেবগণের মধ্যে বিষণ এক জন। সেই 
যজ্ঞে ইনি অন্য দেবতাদিগের উপর প্রাধান্ত লাভ করেন এবং তজ্জন্ যজ্ঞ বলিয়! পরিচিত 
হইয়াছেন | অতএব এই বিষ্ণু ঈশ্বর নহেন। আর পাঁচট! দেবতার মধ্যে এক জন মাত্র-_ 


১২৬ শ্রীমন্তগবদগীতা 


আদৌ আর পাঁচটা দেবতার সঙ্গে সমান। শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা এই যে, “্যজ্ঞো বৈ 
বিষুরিতি শ্রুতের্যভ্র ঈশ্বরঃ1” এখন যাহা বলিবেন যে, যদি “যজ্ঞো বৈ বিষণ” ইহা 
স্বীকার করিলে, যজ্ঞ ঈশ্বর, ইহ! যে বেদে কথিত হইয়াছে, এমন কথা কোনও মতেই স্বীকার 
করা যায় না। | 
শঙ্করাচার্যের ন্যায় পণ্ডিত ছই সহত্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ জদ্মিয়াছেন কি 
না সন্দেহ। এক্ষণে ভারতবর্ষে কেহই নাই যে, তাহার পাদুকা বহন করিবার যোগ্য । 
তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, গীতা যে আগ্ন্ত 
সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-বিনির্গত, ইহা! তিনি বিশ্বাস করিতেন বা করিতে বাধ্য । কাজেই 
এখানে অপরের উক্তি কিছু আছে, বা! যোডাতাড়া আছে, এমন কথা তিনি মুখেও আনিতে 
পারেন না। পক্ষান্তরে, যদি যজ্ঞের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা! হইলে বৈদিক 
ক্রিয়াকলান্পর অর্থাৎ সকাম কর্মের উৎসাহ দেওয়া হয়। তাহাতে অর্থবিরোধ উপস্থিত 
হয়। কেন নাঃ এ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সকাম কন্ম অপ্রশংসিত ও নিষ্কাম কর্ম অনুজ্ঞাত করিয়। 
আমিতেছেন। এই জন্য এখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর বলিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাহা 
বলিয়াও পরবর্তী কয়টি ক্লোকের কোন উপায় হয় নাই। সে সকলে জ্জার্থ কাম্যকর্ম্মই 
বুঝাইতে হইয়াছে। গ্ীতায় এইরূপ কাম্যকর্মের বিধি থাকার কারণ ষোড়শ শ্লোকের 
ভাষ্বে শঙ্করাঁচার্য্য বলিয়াছেন যে, প্রথমে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য অনাত্মজ্ঞ 
ব্যক্তি কর্ম্মযোগান্ুষ্ঠান করিবে । ইহার জম্য “ন কর্মণামনারস্তাৎ” ইত্যাদি যুক্তি পূর্ব কথিত 
হইয়াছে ; কিন্তু অনাত্মজ্ছের কর্ম না করার অনেক দোষ আছে, ইহাই কথিত হইতেছে। 
শ্রীধর স্বামী শঙ্করাচার্যের অনুবর্তী । তিনি নবম প্লোকের ব্যাখ্যায় যজ্ঞার্ঘে ঈশ্বরই 
বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সামান্যতঃ অকর্দ্ম ( রর্মশূন্ততা ) হইতে কাম্যকণ্ম শ্রেষ্ট, 
এই জন্য পরবর্তী প্লোক কয়টি কথিত হইয়াছে । 
সেই পরবর্তী শ্লোক কি, তাহ পাঠক নিয়ে জানিতে পারিবেন। তাহার ব্যাখ্যায় 
প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে যদি আমরা কেহ শঙ্করাচা্যকৃত নবম গ্লোকের যজ্ঞ শব্দের ব্যাখ্য। 
গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হই, তবে তাহার আর একটা সদর্থের সন্ধান করা আমাঁদের 
কর্তব্য । 
যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থই এখানে গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? যজ, ধাতু দেবপৃজার্থে। 
অতএব যজ্ঞের মৌলিক অর্থ দেবৌপাসনা । যেখানে বনু দেবতার উপাসন! স্বীকৃত, সেখানে 
সকল দেবতার পূজা যজ্ঞ। কিন্তু যেখানে এক ঈশ্বরই সর্ববদেবময়, যথা-_ | 


ভভীয় অধ্যায় ১২৭ 
“যেৎপ্যন্তদেবতাভক্তা যজস্তে শর্ধয়ান্থিতাঁঃ | 
তেহপি মামেব কৌস্তেয় যজন্ত্যবিধিপুর্বকম্‌ ॥* ২৩ ॥ 
গীতা, ৯» অ। 
সেখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বরারাধন।। ভগবান্‌ তাহাই স্বয়ং বলিতেছেন__. 


"“অহং হি সর্ব্যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ1” ২৪ ॥ 
গীতা, ৯ অ। 


যজ. ধাতু এবং যজ্ঞ শব এইরূপ ঈশ্বরারাধনার্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে । উপরিধূত 
শ্লোকে তিনটি উদাহরণ আছে। আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে__ 
“ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোইপি মাম্‌।” 

নীতা, ২৫, ১০ অ। 
“্যজ্ঞানাৎ জপযজ্জোহস্মি স্থাবরাপাং হিমালয়: |” 

গীতা, ২৫, ১৭ অ। 

অন্য গ্রন্থেও যজ্ঞ শবের ঈশ্বরারাধনার্থে ব্যবহার অনেক দেখা যাঁয়। যথা, 
মহাভারতে 
প্বাক্যজ্ঞেনাচ্চিতো দেব প্রীয়তাঁং মে জনাদ্িন।” 
শান্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যাঁয়। 


এখন এই নবম শ্লোকে যজ্ঞ শবে ঈশ্বরারাধন! বুঝিলে কি প্রত্যবায় আছে? তাহ! 
করিলে, এই শ্লোকের সদর্থও হয়, সুসঙগত অর্থও হয়। 


কিন্তু যজ্ঞ শব্দের এই ব্যাখ্য। গ্রহণ করিবার পক্ষে কিছু আপত্তি আছে। একটি 
আঁপন্তি এই ₹_-এই প্লোকের পরবর্তী কয় গ্লোকে যজ্ঞ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে ; সেখানে 
যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর, এমন অর্থ বুঝায় না। “সহযজ্ঞাঃ 'জাঃ” “যজ্ঞভাবিতাঃ দেবাঃ৮ “যজ্ঞ- 
শিষ্টাশিনঃ” “যজ্ঞঃ কর্মসমুস্তবঃ” ্যজ্জে প্রতিষ্ঠিতম্” ইত্যাদি প্রয়োগে যজ্ঞ শবে বিষু। বা 
ঈশ্বর বুঝাইতে পারে না। এখন ৯ম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করিয়া, তাহার 
পরেই দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ শ্লোকে ভিন্নার্থে সেই শব্দ ত্যবহার করা 
নিতান্ত অসম্ভব। সামান্ত লেখকও এরূপ করে না, গীতাপ্রণেতা যে এরূপ করিবেন, ইহ। 
নিতান্ত অসস্ভব। হয় গীতাকর্া রচনায় নিতাস্ত অপটু, নয় শঙ্করাদিকৃত যজ্ঞ শব্দের এই 
অর্থ ভ্রাস্ত। এ ছুইয়ের একটাও স্বীকার করা যায় না। যদি তা না যায়, তবে শ্বীকার 





ডের গর ভোদা দা কে ৃ 
প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, যজ্ঞ বিষুর নাম নয়। অভিধানে কোথাও নাই ফেযন্্ 
বিষ্ুর নাম। কোথাও এমন প্রয়োগও নাই। “হে যজ্ঞ বলিলে কেহই বুঝিবে না! যে, 
“হে বিষ্কৌ! বলিয়া ডাকিতেছি। 4বিষুর দশ অবতার*এ কথার পরিবর্তে কখনও বলা 
যায় না যে, “যজ্ঞের দশ অবতার” | প্িজ্ঞ শঙ্খচ ক্রগদাপদ্মধারী বনমালী” বলিলে, লোকে 
হাদিবে। তবে শঙ্করাচার্য কেন বলেন যে, জ্ঞার্থে বিষণ? কেন বলেন, তাঁহা তিনি 
বঙ্গিয়াছেন। “যজ্ঞো বৈ বিষ্লুরিতি শ্রুতে১* যজ্ঞ বিষু্ ইহা বেদে আছে, 
শতপথব্রাঙ্মণেঞ্ কথিত আছে যে, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, মঘ, বিষ প্রভৃতি দেবগণ 
কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহারা যজ্ঞকালে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমাদিগের 
মধ্যে যিনি শ্রম, তপ, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, আহুতির দ্বারা যজ্ঞের ফল প্রথমে অবগত হইতে 
পারিবেন, তিনি আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। বিষণ :তাহা প্রথমে পাইলেন। তিনি 
দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। এক্ষণে শতপণব্রাঙ্মণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি । 
“্তদ্বিষু্ প্রথমঃ প্রাপ। স দেবানাং শ্রেষ্ঠোইভতবং। তস্মাদাহুবিষুদের্বানাং শ্রেষ্ঠ 
ইতি। সযঃস বিষুর্ধজ্ৰঃ সঃ। স যঃ স যজ্ঞোইসৌ স আদিত্যঃ1৮ 
অর্থ-_ইহা বিষণ প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ হইলেন। তাই 
বলে, বিষু দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ ষে, সেই বিষণ যজ্ঞ সেই । যে সেই যজ্ঞ, সেই আদিত্য 1 
পুনশ্চ তৈত্তিরীয়সংহিতায় *শিপিবিষ্ণায়” শব্দের এইরপ ব্যাখ্যা আছে।__“যজ্ঞে 
বৈ বিধুঃ পশবঃ শিপিঃ। যজ্ঞ এব পশুষু প্রতিতিষ্ঠতি,।”ণ' ভট্ট ভাস্কর মিশ্ও লিখিয়াছেন, 
প্যজ্ঞো। বৈ বিুঃ পশবঃ শিপিরিতি শ্রুতেঃ |” 
_ অতএব শঙ্করাচাধ্যের কথা ঠিক-_ শ্রুতিতে যজ্ঞকে বিঞু বলা হইয়াছে। কিন্ত 
কি অর্থে? একটা অর্থ এই হইতে পারে যে, বিষু যন্ত্র, কেন না, সর্ধব্যাপী। ভট ভাস্কর 
মিআ্রও তাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, “বিষু পশবঃ মির শ্রুতেঃ সব্ধপ্রাণা্যন্তামিত্বেন 


প্রবিষ্ট ইত্যর্থ; 1” 
এই গীতার ভিতর সন্ধান বরিলেই পাওয়া যাইবে 





০ 





ক ১৪।১।১। 


1 ইহ! আমি 111: সংগ্রহ হইতে তুলিলাম ৷ কিন্তু একটু সন্দেহের বিষয় আছে। 





৭ কৃতি আহার 
 "হং জতুরহং হজ ্ধাহমহমৌযধ। 
মসতরোইহমহমেবাজামহমগিরহং ছতম্‌।৮ 
ও গীতা, ৯ অ, ১৬। 
আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ওষধ, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্মি, 
আমি হবন। 
যদি তাই হয়, তবে বিষ যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষণ নহে। বিষুর সর্বময়, এজন্য তিনি মন্ত্র 
তিনি ঘৃত, তিনি অগ্মি। কিন্তু মন্ত্রও বিষু নহে, ঘৃতও বিষ্ণু নহে, অগ্নিও বিষণ নহে। অতএব 
বিষ যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষণ নহে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে শঙ্করাচার্ধ্যের ব্যাখ্যা খাটে না। 
) যস্ত্াত্মরতিবেব স্তাদাত্মতৃুশ্চ মানবঃ | 
আত্মন্তেব চ সন্তষ্টস্তত্ত কাধ্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭॥ 
যে মনুষ্যের আত্মাতেই রতি, ধিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই যিনি জন্তষ্ট, তাহার কার্য 
নাই। ১৭7 
দ্বিবিধ মনুষ্য, এক ইন্দ্রিযাগান (১৫ শ্লোক দেখ), দ্বিতীয় আত্মারাম। যে 
আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, সেই আত্মারাম; সাংখ্যযোগ তাহারই জন্য। এই শ্লোকে তাহারই কথা 
হইতেছে । 
ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কেহই কর্ম না করিয়া ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না। 
কর্ম ব্যতীত কাহারও জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না। আবার এখন বলা যাইতেছে যে, ব্যক্তি- 
বিশেষের কর্ম নাই । অতএব কর্ম বাঁ কাধ্য শব্দের বিশেষ বুঝিতে হইবে। বৈদিকাদি 
সকাম কম্মই এখানে অভিপ্রেত। ভাবার্থ এই যে, যে আত্মতন্গ্ঞ, তাহার পক্ষে উপরিকথিত 
যজ্ঞা্দির প্রয়োজন নাই । 
নৈব তশ্ত কৃতেনার্থে৷ নাকুতেনেহ কশ্চন। 
ন চাস্ সর্বভৃতেষু কশ্চিদর্থবাপাশ্রয়ঃ ॥ ১: ॥ 
তাহার কর্মের কোন প্রয়োজন নাই; এবং ধর্ম অকরণেও কোন প্রত্যবায় নাই। 
সর্কভূতমধ্যে কাহারও আশ্রয় ইহার প্রয়োজন নাই। ১৮। 
তশ্মাদস্ভঃ সততং কাধ্যং কম্ম সমাচর। 
অসক্তো হাচবন্‌ কর্ম পরমাপ্পোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥ 
অতএব সতত অসক্ত হইয়া কর্তব্য কার্ধ্য সম্পাদন করিবে। পুরুষ অসক্ত হইয়া! 
কর্ম করিলে,মুক্তিলাভ করে। ১৯। 


১৭ 





২ ১২: উ বহি 


১৬০ ্ীমন্তগবদর্গীতা 


'অসক্ত' অর্থে আসক্তিশৃন্ত অর্থাং ফলকামনাশৃন্ । পাঠক দেখিবেন যে, ৮ম বা ৯ম 
শ্লোকের পর ১৮শ শ্লোক পধ্যন্ত বাদ দিয়া পড়িলে, এই ম্মাৎ (অতএব) শব্দ অতিশয় 
সুসঙ্গত হয়। মধ্যে যে কয়টি শ্লোক আছে, এবং যাহার ব্যাখ্যায় এত গোলযোগ উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহার পর এই “তম্মাৎ, শব্দ বড় সঙ্গত বোধ হয় না। ৮ম গ্লোকে বলা হইল 
যে, কর্ম না করিলে, তোমার শরীরযাত্রাও নির্বাহিত হইতে পারে না। ৯ম শ্লোকে বল। 
হইল যে, ঈশ্বর আরাধনা ভিন্ন অন্থাত্র কণ্ম, বন্ধনের কারণ মাত্র। অতএব তুমি অনাসক্ত 
হইয়া কর্ম কর, অনাসক্ত হইয়া ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম, তাহার দ্বার মনুষ্য মুক্তিলাভ 
করে। ৮ম, তার পর ৯ম, তার পর ১৯শ শ্লোক পড়িলে এইরূপ সদর্থ হয়। মধ্যবর্তী নয়টি 
গ্লোক কিছু অসংলগ্ন বোধ হয়। মধ্যবত্তী কয়টি শ্লোকের যে ব্যাখ্য। হয় না, এমতও 
নহে । তাহা উপরে দেখাইয়াছি। অতএব এই নয়টি শ্লোক যে প্রক্ষিপ্ত, ইহা সাহস 
করিয়া বলিতে পারি না। 

কম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ | 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্ন্‌ কর্ত,মর্হসি ॥ ২০ ॥ 

জনকাদি কর্মের দ্বারাই জ্ঞানলাভ করিয়াছেন | ইতি লোকসংগ্রহের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া কর্ম কর। ২০। 

এই 'লোকসংগ্রহ, শব্দের অর্থে ভাম্তকারের। বুঝেন, দৃষ্টান্তের দ্বারা লোকের ধর্মে 
প্রবর্তন। শ্রীধর স্বামী বলেন যে, লোককে স্বধর্শে প্রবর্তন, অর্থাৎ আমি কর্ম করিলে 
সকলে কন্ম করিবে, না করিলে অজ্ঞের জ্ঞানীর দৃষ্টান্তের অনুবর্তা হইয়া নিজ ধর্ম পরিত্যাগ- 
পূর্বক পতিত হইবে, এই লোকরক্ষণই লোকসংগ্রহ। শঙ্করও এইরূপ বুঝাইয়াছেন। 
শঙ্করাচার্যয বলেন, লোকের উন্মা্প্রবৃত্তি নিবারণ লোকসংগ্রহ। পরগ্্নোকে গীতাকার এই 
কথা পরিষ্কার করিতেছেন। 

যদ্যদাচরতি শরেষটস্তত্রদেবেতরো জন: । 
নয প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদমুবর্ভতে ॥ ২১ | 

যে যে কর্ম শ্রেষ্ঠ লোকে আচরণ করেন, ইতর লোকেও তাহাই করে। তাহারা 

যাহা প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, লোকে তাহারই অনুবর্তী হয়। ২১। 


পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞানীদিগের কর্ম নাই। এক্ষণে কথিত হইতেছে 
যে, কর্ম না থাকিলেও তাহাদের কণ্্ম করা কর্তবা। কেন না, তাহারা কর্ম না করিলে, 
সাধারণ লোক যাহারা আত্মজ্ঞানী নহে, তাহারাও তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুবত্তী হইয়। কণ্ম 
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হইতে বিরত হইবে। কর্ণ হইতে বিরত হইলে স্ব স্ব ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইবে । অতএব 
সকলেরই কণ্ম করা বর্তব্য। 

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জ্ঞানমার্গাবলম্বী ছিলেন। জ্ঞানমার্গাবলম্বীর কর্ম নাই, 
ইহা স্থির করিয়া তাহার! কর্শে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এবং সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়! সমস্ত 
ভারতবর্ষই কর্মে অনুরাগশূন্য, সুতরাং অকন্মা লোকের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া! এই অধঃপতন- 
দশ প্রাপ্ত হইয়াছে । ভগবান্‌ উপরিলিখিত যে মহাবাক্যের দ্বার! কর্মবাদ ও জ্ঞানবাদের 
সামঞ্জস্য বা একীকরণ করিলেন, ভারতবর্ধীয়ের! তাহা স্মরণ রাখিলে, তদনুব্তী হইয়। কর্ম 
করিলে, জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই তাহাদের তুল্যরূপে উদ্দেশ্য হইলে, তাহারা কখনই আজিকার 
দিনের সভাতর জাতি হইতে নিকৃষ্টদশাগ্রস্ত হইতেন না-_পরাধীন, পরমুখপ্রেক্ষী, পরজাতি- 
দত্তশিক্ষাব্পিদগ্রস্ত হইতেন না । 

শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল এই গ্বীতাতেই কর্মের মহিমা কীত্তিত করিয়াছেন, এমত নহে, 
মহাভারতে উদ্যোগপব্ধে সঞ্জয়যাঁনপর্ববাধ্যায়েও তিনি এরূপ করিয়াছেন। তাহা গ্রস্থাস্তরে 
উদ্ধত করিয়াছি, এখানেও উদ্ধত করিলাম £₹_ 


“শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়! বেদাধ্যয়ন করত জীবন যাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত- 
নির্দিষ্ট বিধি বিগ্কমান থাকিলেও ত্রান্ষণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ 
কন্মবশতন কেহ বা কর্ন পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ 
স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যেমন ভোজন ন! করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রুপ কর্মানুষ্ঠান 
না করিয়া কেবল বেদজ্ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না । যে সমস্ত বিদ্ধা 
দ্বারা কম্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী ; যাহাতে কোনও কর্ধান্ষ্ঠানের বিধি 
নাই, সে বিগ্ভা নিতান্ত নিষ্ষল। অতএব যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তির জলপান করিবামাত্র 
পিপাসা শাস্তি হয়, তদ্রুপ ইহকালে যে সকল কন্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই 
অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । হে সঞ্জয়! কর্্মবশতই এইরূ” বিধি বিহিত হইয়াছে, সুতরাং 
কর্্মই সর্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম অপেক্ষা অন্য কোনও বিষঘকে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া 
থাকে, তাহার সমস্ত কম্মই নিষ্ষল হয়। 

“রেখ, দেবগণ কর্বলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন। সমীরণ কর্মমবলে সতত সঞ্চরণ 
করিতেছেন; দিবাকর কন্মবলে আলস্তশৃম্ত হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন চন্দ্রম! 
কর্ম্মবলে নক্ষত্রমগ্তলীপরিবৃত হইয়া মাসার্ধ উদিত হইতেছেন ; হুতাশন কর্ম্মবলে প্রজাগণের 
কর্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কর্বলে নিতান্ত ছূর্ভর 
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ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন; শ্োতন্তী সকল কর্মমবলে প্রাণিগণের তৃপ্থিসাধন 
করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে। অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে 
প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রদ্ষচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্বলে 
দশ দিক্‌ ও নভোমগ্ডুল হইতে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভোগাঁভিলাষ 
বিসর্জন ও প্রিয় বস্তৃসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্লাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও. 
ধর্ম প্রতিপালনপুর্র্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্‌ বৃহস্পতি সমাহিত হই 
ইন্দ্রিয় নিরোধনপূরব্বক ্রহ্ষচর্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের 
আচার্ষাপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিতা, যম, কুবের, গন্ধবর্চ যক্ষ, অপ্সর, বিশ্বীবন্ 
ও নক্ষত্রগণ কন্মপ্রভাবে বিরাঁজিত রহিয়াছেন ; মহবিগণ ক্রহ্ষমবিদ্যা, ক্রহ্মচরধ্য ও অন্যান্য 
ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্টত্বলাভ করিয়াছেন” 
আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরও কন্ম কর! কর্তব্য, ইহ]1 বলিয়া ভগবান্‌ কর্্বপরায়ণতার 
মাহাত্ব্য আরও পরিস্ফুট করিবার জন্য নিজের কথা বলিতেছেন $-- 
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্য ত্রিযু লোকেষু কিঞ্চন। 
নানবাধচমবাপ্চব্যং বর্ত এব চ কম্মণি ॥ ২২ ॥ 
যদ্দি হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিত: | 
মম বর্মীনবর্তুত্তে মনুয্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ২৩ ॥ 
হে পার্থ! এই তিন লোকে আমার কিছুমাত্র কর্তব্য নাই। অপ্রাপ্ত অথবা 
অপ্রীপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি কর্ম করিয়া থাকি । ২২। 
কর্মে অনলস না হইয়া যদি আমি কখনও কর্ম না করি, তবে হে পার্থ! মনু 
সকলে সর্ববপ্রকারে আমারই পথের অন্ুবর্থী হইবে । ২৩। 


এখানে বক্ত। স্বয়ং ভগবান্‌ জগদীশ্বর। ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও 
বিকার নাই, সুখ ছুঃখ কিছুই নাই, অতএব তাহার কোনও কর্ণ্দ নাই। তিনি জগৎ স্থটি 
করিয়াছেন এবং জগৎ চলিবার নিয়মও করিয়াছেন, সেই নিয়মের বলে জগৎ চলিতেছে; 
তাহাতে তাহার হস্তক্ষেপণের কোনও প্রয়োজন নাই। এজন্য তাহার কর্ম নাই। তবে 
তিনি যদি মন্ুষ্যাত্থের আদর্শ প্রচার জন্য ইচ্ছাক্রমে মন্ুষ্যশরীর ধারণ করেন, তাহা হইলে, 
তিনি মনগয্যধর্ী বলিয়া তাহার কর্্মও আছে। যদিও তিনি নিজের শী শক্তির দ্বারা সকল 
প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারেন, তথাপি মনুয্যধন্মিত্বহেতু কর্ণের দ্বারাই তাহাকে প্রয়োজন 
সিদ্ধ করিতে হয়। তিনি আদর্শ মনুষ্য, কাজে কাজেই তিনি আদর্শ কর্মী । অতএব তিনি 
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কদাচ আলম্তপরবশ হইয়া কর্ম না করিলে, লোকেও আদর্শ মন্ৃষ্যের দৃষ্টান্তের অন্থ্বর্ভনে 
অলস ও কর্মে অমনোযোগী হইবে । যে অলস ও কর্মে অমনোযোগী, সে উৎসন্ন যায়। 
তাই ভগবান্‌ পুনশ্চ বলিতেছেন, 
উৎ্সীদেযুরিমে লোকা ন কুর্ধযাং কর্ম চেদহ্ম্‌। 
সঙ্করশ্ত চ কর্তা স্তামৃপহস্ঠামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥ 
যদি আমি কন্ম না করি, তাহ! হইলে এই লোক সকল আমি উৎসম্ন দিব। -শ্রের 
কর্তা হইব এবং এই প্রজা সকলের মালিম্যহেতু হইব । ২৪। 


ভাষ্যকারেরা এই সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝিয়াছেন। হিন্দুরা জাতিগত বিশুদ্ধি- 
রক্ষার জন্য অতিশয় যত্বশীল ; এজন্য বর্ণসঙ্কর একট কদর্য সামাজিক দৌষ বলিয়া প্রাচীন 
হিন্দুদিগের বিশ্বাস। মনু বলেন, নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতি রাজ্যনাশের কারণ, এবং এই 
গীতাতেই আছে-_ 


“সঙ্করো নরকায়ৈব কুলপ্রানাৎ কুলম্য চ1৮ 


কিন্ত আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না যে, সংসারে এত গুরুতর অমঙ্গল থাকিতে 
ঈশ্বরের আলস্তে বর্ণসঙ্করোৎপত্তির ভয়টাই এত প্রবল কেন? এমন ত কিছু বুঝিতে পারি 
না যে, ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ধরিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট, ক্ষত্রিয়কে ধরিয়া ক্ষত্রিয়ার নিকট, 
বৈশ্যাকে ধরিয়া বৈশ্যার নিকট এবং শুদ্রকে ধরিয়া শৃত্রার নিকট প্রেরণ করিয়া বরণসাক্ষধ্য 
নিবারণ করেন। ছুভিক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষয়, সর্ব্দেশব্যাগী রোগ, হত্যা, চৌধ্য এবং দান, 
তপস্তা প্রভৃতি ধর্মের তিরোভাব ঈশ্বরের আলস্তে, এ সকলের কোনও শঙ্কার কথা 
না বলিয়া, বর্ণসাঙ্র্ষ্যের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ এত ত্রস্ত কেন? সঙ্কর জাতির বাহুল্য যে আধুনিক 
সমাজের উপকারী, ইহাও সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। অতএব সম্কর অর্থে বর্ণসম্কর 
বুঝিলে, এই শ্লোকের অর্থ আমাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিগম্য হয় না। 

কিন্তু সঙ্কর শবে বর্ঙ্করই বুঝিতে হইবে, সংস্কৃত ভাষায় এমন কিছু নিশ্চয়তা! নাই । 
সঙ্কর অর্থে মিলন, মিশ্রণ। ভিন্নজাতীয় বা বিরুদ্বভাবাপন্ন পদার্থের একত্রীকরণ ঘটিলে 
সাহ্করধ্য উপস্থিত হয়। তাহার ফল বিশৃঙ্খলা, ইংরেজিতে যাহাকে 19095 বলে। 
্রীকৃষ্কোক্তির তাৎপর্ধ্য এই আমি বুঝি যে, তিনি কর্ত্দবিরত হইলে, সামাজিক বিশৃঙ্খলতা 
ঘটিবে। আদর্শপুরুষের দৃষ্টাস্তে সকলেই আলম্ভপরবশ এবং কর্মে অমনোযোগী হইলে, 
সামাজিক বিশৃঙ্খলতা যথার্থ ই সম্ভব। 


১৩৪ চি 
ৃ সক্ভাঃ কর্ণ্যবিহবাংসো ষথা কুর্বস্তি ভারত। 

কুধ্যািত্বাং শুথাস্ঞশ্চিকীবু্জোকসং গ্রহম্‌ ॥ ২৫৪. 
হে ভারত! যেমন অবিদ্বানেরা কর্মে আসক্তিবিশিষ্ট হইয়! না 


তেমনই লোকদংগরহচিকীধুবি্ানের! অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিবেন ২৫। 
 অবিদ্ধানেরা ফলকামনা করিয়া কর্ম করে, বিদ্বানেরা লোকরা রব রথ 


(কলকামনা পরিত্যাগ করিয়। কর্ম করিবেন। 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়োজানাং কাধিনাদি 
যোজয়েৎ সর্ববকর্দাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌॥ ২৬ ॥ 
বিদ্বানের। কর্ম্দে আসক্ত অজ্ঞানদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। আপনারা উরি 


হইয়। ও সর্ব্ব কর্ম করিয়া, তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত করিবেন। ২৬। 
ধাহারা জ্ঞানী, তাহারা কর্ম না করিলে অজ্ঞানেরা বিবেচনা করিতে পারে যে, 


আমাদিগেরও এই সকল কর্ম্ম কর্তব্য নহে। অতএব জ্ঞানীদিগের দৃষ্টাস্তদোষে অজ্ঞানদিগের 


এইরূপ বুদ্ধিভেদ জন্মিতে পারে । 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈ: কণ্মাণি সর্ব্শঃ | 


অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥ 
প্রকৃতির গুণসকলের ছারা সর্বপ্রকার কন্ম ক্রিয়মাণ। কিন্তু যাহার বুদ্ধি অহঙ্কারে 


বিমুদ্ধ, সে আপনাকে কর্তা মনে করে । ২৭। 
তত্ববিত, মহাবাহো গুণকম্ম্মবিভাগয়োঃ 
গুণা গুণেষু বর্তত্ত ইতি মতা ন' সঙ্জতে ॥ ২৮ ॥ 
হে মহাবাহো ! গুণকন্দবিভাগের তত্ব যীহারা! জানেন, তাহারা বুঝেন যে, 
ইন্ড্রিয়সকলই বিষয়ে বর্তমান ; এ জন্য তাহার! কর্শে আসক্ত হন না । ২৮। 
ধাহারা শরীর হইতে ভিন্ন আত্ম! মানেন না, তাহার! উপরিব্যাখ্যাত ছুই শ্লোকের 
অর্থ বুঝিবেন না। এ ছুই শ্লোক এবং তৎপূর্রে বিদ্বান এবং অবিদ্বান্‌ জ্ঞানী অজ্ঞান 
ইত্যাদি শব্দ যে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে কেবল এই আত্মজ্ঞান লইয়া । বাহার আত্মজ্ঞান 
আছে, অর্থাৎ যিনি জানেন যে, শরীর হইতে পথকৃ অবিনাশী আত্মা আছেন, তাহাকেই 
বিদ্বান্‌ বা জ্ঞানী বলা হইতেছে । বলা হইতেছে যে, অবিদ্বান্‌ বা অজ্ঞানের! কর্মে আসক্ত 
বা ফলকামনাবিশিষ্ট, এবং বিদ্ধান্‌ জ্ঞানীরা কর্মে অনাসক্ত বা ফলকামনাশৃন্য । কিন্তু 
এই প্রভেদ ঘটে কেন? আত্মজ্ঞান থাকিলেই ফলকামন। পরিত্যাগ করে, এবং আত্মজ্ঞান 
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না থাকিলেই ফলকামনাবিশিষ্ট হয়, এই প্রভেদ ঘটে কেন, তাহাই এই ছুই ক্লোকে বুঝান 
হইতেছে। ইন্দ্রিয়ের যাহ] ভোগ্য, তাহাঁকেই বিষয় বলে। কেন না) তাহাই ইঙ্দ্িয়ের 
বিষয়। ইন্র্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংযোগ সংঘটন, তাহাই কর্ম । যাহার আত্মজ্ঞীন নাই, যে 
আত্মার অস্তিত্ব অবগত নহে, সে জানে যে, ইল্জিয়ে ও বিষয়ে যে সংঘটন, তাহা! আমা 
হইতেই ঘটিল ; অতএব আমিই কর্থের কর্তা। “আমিই কর্টের কর্তা” এই বিবেচনাই 
অহঙ্কার। সে বুঝে যে, আমি কর্ণ করিয়াছি, এন্সন্য আমিই কর্মের ফলভোগ করিব; 
তাই সে ফলকামন। করে । আর ধাহার আত্মজ্বান আছে, আত্মার অস্তিদ্ধে বিশ্বাস আছে, 
ইন্জ্রিয় সকল আত্মার কোন অংশ নহে, ইহা ধাহার বোধ আছে, তিনি জানেন যে, ইন্দ্রিয় 
ব৷ প্রকৃতিই কর্ম করিল। কেন না, তদ্বারাই বিষয়ের সহিত ইন্ড্রিয়ের সংযোগ সংঘটিত 
হইল। আত্মা কর্ম করেন নাই, সুতরাং আত্ম। তাহার ফলভাগী নহেন। আত্মাই আমি; 
অতএব আমি তাহার ফলভোগ করিব না, এই বোধে, তাহারা ফলকামন! করেন না। 
অতএব আত্মতত্বজ্ঞানী নিষ্কাম কর্মের মূল। এবং এই তত্বের দ্বারা জ্ঞানযোগের এবং 
কম্মষোগের সমুচ্চয় হইতেছে । জ্ঞান ব্যতীত কর্শ নিষ্ষাম হয় না, এবং নিষ্কাম কর্ম ব্যতীত 
জ্ঞানের পরিপাক হয় না। নিফষাম কণ্মও কর্ম অভ্যস্ত না হইলে ঘটে না। আমরা পরে 
দেখিব যে, কথিত হইতেছে কর্ম হইতেই জ্ঞানে আরোহণ করিতে হয়। সে কথ৷ বলবার 
কারণ এইখানে নির্দিষ্ট হইল । 
প্রকৃতেগুণসংমূঢাঃ সঙ্জন্তে গুণকর্মাস্থ। 
ডানকৎ্বিদে। মন্দান্‌ কৃতল্সবিল্ন বিচালয়েৎ | ২৯ ॥ 
যাহারা প্রকৃতির গুণে বিমুঢ়, তাহারা ইন্দ্রিয়ের কর্ে অনুরাগযুক্ত হয়। সেই 
সকল মন্দবুদ্ধি অল্পজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানিগণ বিচালিত করিবেন না । ২৯। 
অর্থাৎ তাহাদিগকে কম্মফলকামন৷ পরিত্যাগ করিতে বলিলে, তাহা তাহারা পারিবে 
না। তবে উপদেশ বা দৃষ্টান্তের ফলে এমত ঘটিতে পারে খে, তাহারা সকাম কর্ম পর্যন্ত 
পরিত্যাগ করিবে। সকাম কর্ম অভ্যস্ত না হইলে, নিষ্ষাম কর্ম সম্ভবে না; এই জন্য 
তাহাদিগের বুদ্ধি বিচালিত করা বা বুদ্ধিভেদ জন্মান নিষিদ্ধ হইতেছে । 
ময়ি সর্ববাণি কন্মাণি সংন্যস্তাধ্যাত্মচেতসা | 
নিরাশীমিশ্মমো ভূত্বা যুধ্যন্ঘ বিগতজরঃ ॥ ৩০ ॥ 
আমাতে সমস্ত কর্ম্দ সমর্পণ করিয়া অধ্যাত্ম-জ্ঞানের দ্বারা নিস্পৃহ মমতা শুন্য ও 


শোকশৃস্ত হইয়া যুদ্ধ কর। ৩০ | 





১৬৬ 5, 
গোড়ার কথাটা এই হইয়াছিল যে, অর্জুন আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিয়া তান 
পাপকর্তের দ্বারা রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছুক; অতএব যুদ্ধ করিবেন মা স্থির করিলেন। 
তুত্বরে ভগবান্‌ প্রথমে আত্মজ্ঞানে তাহাকে উপদিষ্ট করিলেন।, ভার পর করের মহাদ্য 
ভি বুঝাইলেন যে, সকলকে কর্ম করিতেই হয়। অগ্ত কর্ণ 
না করিলেও, জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ত কর্ম করিতে হয়। তবে যাহার আত্মজ্ঞান নাই, 
সে মূর্খ ফলকামনা করিয়া কর্ম করে, আর যে আত্মজ্ঞঞানী, সে নিষ্ষাম হইয়া! কর করে; 
কিন্ত নিষ্ধাম হইয়াই হউক, আর সকাম হইয়াই হউক, অনুষ্ঠেয় কর্ণ করিতেই হইবে। দি 
করিতেই হইল, তবে নিষ্কাম হইয়া করাই ভাল; কেন না, নিষ্ষাম করাই পরম ধর্ধ। 
অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া, কলকামন! পরিত্যাগ করিয়া, রাজ্যলাভ হইবে বা না হইবে, 
সে চিন্তা না করিয়া, কর্মের ফলাফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, যুদ্ধ ক্ষতরিয়ের কট কর 
বলিয়। নিব্বিকারচিত্বে যুদ্ধ কর। 
যে মে মতমিদ্ং রিহডিভিব রাত 
্রদ্ধাবন্তোইনসুয়স্তো মুচ্যস্তে তেহপি কর্মভিঃ ॥ ৩১ ॥ | 
যে সকল মনুস্ শ্রদ্ধাবান্‌ ও অনুযাশূন্য হইয়া আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করে, 
তাহারা কর্ম হইতে অর্থাৎ কর্মফল ভোগ হইতে মুক্ত হয়। ৩১। 


যে ত্বেতদত্যন্থয়স্তো নান্তিষ্টস্তি মে মতম্‌। 
সর্বজ্ঞানবিমূঢাস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতস: ॥ ৩২ ॥ 
যাহারা অন্ুয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে 
সরববজ্ঞানবিমূঢ়, বিনষ্ট এবং বিবেকশূন্ত বলিয়া! জানিও। ৩২। 


সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃ প্রকুতেজ্ঞানবানপি। 
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিত্যতি ॥ ৩৩ ॥ 
জ্ঞানবান্ও, যাহা আপন প্রকৃতির অনুকূল, সেইরূপই চেষ্টা করে। জীবগণ প্রকৃতিরই 
অনুগামী হয়। নিগ্রহে কোন ফল হয় না । ৩৩। 


ইন্জিযস্তেসতিন্ার্থে রাগছেষো ব্যবস্থিতৌ। 
 তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হস্ত পরিপস্থিনৌ ॥ ৩৪ | 
ইন্জিয়ের বিষয়ে ইন্জ্রিয়ের রাগঘেষ অবশ্থাস্তাবী। তাহার বশগামী হইও না; কেন 
না, তাহা শ্রেয়োমার্গের বিদ্বকারক | ৩৪ । 
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.. শ্রেয়ান্‌ স্বধন্টো বিগুণঃ পরধর্মাৎ সবহঠিতাৎ। ৃ ৰ 
_. স্বধর্মে নিধনং শ্রে্বঃ পরধর্ধো ভয়্াবহ্‌ঃ ॥ ৩৫1 | 
পরধর্ম্দের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্ের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং 
স্বধর্ম্নের নিধনও ভাল, পরধন্ম ভয়াবহ | ৩৫1. 
তেত্রিশ, চৌত্রিশ, পয়ত্রিশ_এই. তিন ক্লোকে যাহা কথিত হইল, তাহার মর্মার্থ 
বুঝাইতেছি। সকলেই আপন আপন প্রকৃতির বশ, ইহা পুর্বে কথিত হইয়াছে। 
জ্ঞানবান্ও আপন স্বভাবের অনুকূল যে কার্ষ্য তাহাই করিয়া থাকেন। নিষেধ বা পীড়নের 
দ্বারাও আপন স্বভাবের প্রতিকূল কার্ধ্যে কাহাকে নিযুক্ত বা সুদক্ষ করা যায় না। কিন্ত 
লোকে যদি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, তবে সে স্বধন্ন পরিত্যাগ করিয়। পরধর্ম্নের অনুসরণ 
করিয়া থাকে। স্বধর্্ম কি, তাহা পুর্বে বুঝাইয়াছি। বর্ণাশ্রমধর্ম্মই যে স্বধর্ম, এমন অর্থ 
করা যায় না। কেন না, যে সকল সমাজের মধ্যে বর্ণাশ্রমধশ্্ম নাই, সে সকল সমাজের 
প্রতি এই উপদেশ অপ্রযোক্তব্য হয়। কিন্তু ভগবছুক্ত ধর্ম সার্বজনীন, মনুষ্যমাত্রেরই রক্ষা 
ও পরিত্রাপের উপায়়। অতএব ন্বধন্দম এইরূপই বুঝিতে হইবে যে, ইহজীবনে যে, যে 
কর্মকে আপনার অনুষ্ঠেয় কন্ম বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বধন্্ম। যে সমাজে 
বর্ণাশ্রমধন্ম প্রচলিত, এবং যে সমাজে সে ধর্ম প্রচলিত নহে, এতছুভয়ের পধ্যে প্রভেদ এই 
যে, বর্ণাশ্রমধর্মীরা পুরুষ-পরম্পরায় একজাতীয় কার্ধ্যকেই আপনার অ' ষ্ঠিয় কর্ম বলিয়া! 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। অন্য সমাজে, লোক আপন আপন ইচ্ছা, প্রন ও স্থযোগ এবং 
শক্তি অনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। শক্তি ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী বছি 2 অথবা! আজীবন 
অভ্যস্ত বলিয়া স্বধর্্মই লোকের অনুকূল । কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়াদির 
বশীভূত হইয়া ধনাদির লোভে বিমুগ্ধ হইয়া, স্বধশ্ম পরিত্যাগপূর্বক লোকে পরর্মম 
অবলম্বন করে। তাহাদের প্রায় ঘোরতর অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। প্রাচীন ভাষ্যকারের! 
এই অমঙ্গল পাঁরলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধেই বুঝেন। কিন্তু ইহলোকেও যে ন্বধর্মত্যাগ এবং 
পরধর্ম অবলম্বন অমঙ্গলের কারণ, তাহ! আমরা পুনঃপুনঃ দেখিতে পাই। যে সকল পুরুষ 
স্বধন্মে থাকিয়া, তাহার সদনুষ্ঠান জন্য প্রাণপণ যত্ব করেন, এবং তাহার সাধন জন্য মৃত্যু 
পর্য্যস্ত স্বীকার করেন, ্রীহারাই ইহলোৌকে বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন; এবং 
স্বধর্মের অনুষ্ঠানে কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলে, তাহারাই ইহলোকে যথার্থ সুখী হয়েন। কিন্ত 
পরধন্্ম অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ যাহ! নিজের অনুষ্ঠেয় নয়, এমন কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা 
স্ুসম্পন্ন করিতে পারিলেও, কেহ যে সুখী বা যশব্ধী হইতে পারিয়াছেন, এমন দেখা যায় 


১৮ 


১৩ জীমনগবদগীতা 


না। অতএব পরধর্থ্ের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা বধর্ণের পল ভাল । বরং 
স্বধর্ণ্ে মরণও ভাল, তথাপি পরধর্শ অবলম্বনীয় নছে। 


অঞ্জুন উবাচ। 


অথ কেন প্রযুক্তোইয়ং পাপঞ্চরৃতি পূরুষঃ | 
'অনিচ্ছন্নপি বার্চেয় বলাদিব নিযোজিতঃ ॥ ৩৬ ॥ 
পরে অর্জন বলিতেছেন__ 


হে বাঞ্চেয় ! পুরুষ কাহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া পাঁপাচরণ করে? কাহার নিয়োগে & 


অনিচ্ছা সত্বেও বলের দ্বার! পাপে নিযুক্ত হয় ?। ৩৬। 

পুর্বে কথা হইয়াছে যে, ইক্জ্িয়ের বিষয়ে ইন্ডরিয়ের রাগছ্েষ অবস্থস্তাবী। পুরুষের 
ইচ্ছা না থাকিলেও সে ন্বধর্মচ্যুত হইয়া! উঠে, ইহাই এরূপ কথায় বুঝায়। অজ্জুন এক্ষণে 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কেন এরূপ ঘটিয়া থাকে? কে এরূপ করায়? 


শ্রীভগবাহ্বাচ। 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুত্তবঃ | 
মহাশনো মহাপাপ]! বিদ্বেনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
ইহা কাম। ইহা! ক্রোধ। ইহা রজোগুণোৎপন্ন মহাশন এবং অত্যুগ্র। ইহলোকে 
ইহাকে শক্র বিবেচনা! করিবে । ৩৭। 
আগে শব্দার্থ সকল বুঝা যাউক। রজোগুণ কি; তাহা স্থানাস্তরে কথিত হইবে। 
মহাশন অর্থে যে অধিক আহাঁর করে। কাম ছক্পুরণীয়, এজস্ মহাশন। 
পাঠক দেখিবেন যে, কাম, ক্রোধ উভয়েরই নামোল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু একবচন 
ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে বুঝায় যে, কাম ও ক্রোধ একই ; ছুটি পৃথক রিপুর কথা 
হইতেছে না। ভাষ্যকারেরা বুঝাইয়াছেন যে, কাম প্রতিহত হইলে অর্থাৎ বাধা পাইলে, 
ক্রোধে পরিণত হয়; অতএব কাম ক্রোধ একই। 
তবে কথাটা এই হইল যে, স্বধর্্ানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ, কিন্ত ইহা সকলে পারে না । কেন 
না, স্বভাবই বলবান্‌; স্বভাবের বশীভূত বলিয়াই লোকে অনিচ্ছুক হুইয়াই পরধর্মাশ্রয় 
করে; পাপাচরণ করে। ইহার কারণ, কামের বলশালিতা । কাম অর্থে রিপুবিশেষ না 
বুঝিয়া, সাধারণতঃ ইন্দ্িয়মাত্রেরই বিষয়াকাজ্ফা বুঝিলে, এই সকল ঙ্লোকের প্রকৃত উদার 
তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে । 


তৃতীয় অধ্যায় ১৩৯ 


ভগবদ্ধাক্যের যাথার্থ্য এবং সার্ধজনীনতার প্রমাণস্বরূপ পরবর্তী দেশী বিদেশী ইতিহাস 
হইতে তিনটি উদাহরণ প্রয়োগ করিব । 


প্রথম, রাজার স্বধন্ম, রাজাশাসন ও প্রজাপালন। তিনি ধর্মপ্রচারক বা ধর্ম্মনিয়ন্তা 
নহেন। এখালে 78911210]. অর্থে ধর্ম শব্ধ ব্যবহার করিতেছি। কিন্তু মধ্যকালে 
ইউরোপে রাজগণ ধর্্নিয়স্তুত্ব গ্রহণ করায় মনুষ্যজাতির কি ভয়ানক অমঙ্গল ঘটিয়াছিল, 
তাহা ইতিহাসে সুপরিচিত । উদাহরণন্মরূপ 6. 13860100097, 9101119 ড987)9 
এবং স্পেনের [700181070. এই তিনট! নামের উত্থাপনই যথেষ্ট। কথিত আছে, পঞ্চম 
চার্লসের সময়ে এক 19661878 দেশে দশ লক্ষ মনুষ্য কেবল রাজার ধর্ম হইতে 1ভন্ন- 
ধ্মীবলম্বী বলিয়া প্রাণে নিহত হইয়াছিল। আজকাল, ইংরেজরাঁজ্যে ভারতবর্ষে, রাজার 
এরূপ পরধন্মাবলম্বন প্রবৃত্তি থাকিলে ভারতবর্ষে কয়জন হিন্দু থাকিত ? 


দ্বিতীয় উদাহরণ, বাঙ্গাল! দেশে ইংরেজরাজত্বের প্রথম সময়ে । রাজার ধর্ম ক্ষত্রিয়- 
ধন্ম ; বাণিজ্য বৈশ্যের ধর্্দ। রাজা এই সময়ে বৈশ্যধশ্মীবলন্বন করিয়াছিলেন--[79৪$ 
[7101 0010087 বাণিজ্যব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। ইহার ফল ঘটিয়াছিল বাঙ্গালার 
শিল্পনাশ, বাণিজ্যনাশ, অর্থনাশ। বাঙ্গালার কার্পাসবন্ত্র, পট্রবসন্ত্র, রেশম, পিস্তল, কীসা, 
সব ধ্বংসপুরে গেল ;+_আভান্তরিক বাণিজ্য কতক একবারে অস্তহিত হইল, কতক অন্যের 
হাতে গেল ; বাঙ্গাল! এমন দারিদ্র্য-সমুদ্রে ডুবিল যে, আর উঠিল না। কোম্পানিকেও 
শেষ বাণিজ্য ছাড়িতে হইল। মানুষ সব ছাড়ে, আফিঙ্গ ছাড়ে না। সে বাণিজ্যের এখনও 
আফিঙ্টুকু আছে। 
তৃতীয় উদাহরণ, আমেরিকার স্্রীজাতির আধুনিক স্বধর্্মত্যাগে ও পৌরুষ কর্মে 
প্রবৃত্তি । ইহাতে ঘটিতেছে, স্ত্রীজাতির বৈষয়িক ভিন্ন প্রকার অবনতি, গৃহে উচ্ছত্খলতা এবং 
জাতীয় স্থথ হানি। যে স্ত্রীলোক স্বগর্ভসম্ভৃত শিশুকে স্তম্যদানে অসমর্থা, তাহাকে স্মরণ 
করিয়া, সহমরণাভিলাঁধিণী হিন্দুমহিল অবশ্যই বলিবেন, 
স্বধশ্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম্ো ভয়াবহঃ। 
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্ছির্ষথাদর্শো এলেন চ। 
যথোব্বেণাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
যেমন ধুমে বহ্ছি আবৃত, মলে দর্পণ এবং গর্ভ জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই 
কামের দ্বার! € জ্ঞান ) আবৃত থাকে । ৩৮। 





58৯. এ, 
পতন” * শট রহ সই আছে। জি 
শব্দই আবৃতের বিশেষত; এজন্য এ শ্লৌকের অনুবাদেও সেইরূপ করা! গেল। বা, 

_ ৩৩শ শ্লৌোকে কথিত হইয়াছে যে, ভ্ানবান্ও আপন প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করে। 
“সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি” 
জ্ঞানবান্‌ জ্ঞান থাকিতে কেন এরূপ করে 1 তাহাই বুঝাইবার জন্থ বলিতেছেন যে, 
জ্ঞান এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে ; জ্ঞান এ অবস্থায় অকর্মণ্য হয়। 
উপমা তিনটি অতি চমৎকার; কিন্ত উপমার কৌশল বুঝাইবার পূর্ব বলা 
আবশ্তঠক। “মল” শবে শঙ্করাচার্য্য “মল” অর্থাৎ মলাই বুঝিয়াছেন। কিন্ত শ্্রীধর স্বামী 
বলেন, “মলেন” কিনা “আগন্তকেন”। এ অবস্থায় দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব যে “মল” শবের 
অভিপ্রেত, ইহাই বুঝিতে হইতেছে । 
উপমা তিনটির প্রতি দৃষ্টি করা যাউক। যাহা উপমিত, এবং যাহা উপমেয়, উভয়ই 
স্বাভাবিক। বহিরর স্বাভাবিক আবরণ ধূম ; দর্পণ থাকিলেই ছায়া বা! প্রতিবিষ্ব থাকিবে, 
নহিলে দর্পণত্ব নাই; এবং গর্ভেরও স্বাভাবিক আবরণ জরায়ু । তেমনই জ্ঞানের আবরণ 
কামও স্বাভাবিক। ইহা পূর্বেই কথিত আছে। উপমেয় ও উপমিত উত্ভয়ই প্রকাশাত্মক; 
বহ্ছি প্রকাশাত্মক, দর্পণ প্রকাশাত্মক, গর্ভ প্রকাশাত্মক ;_তেমনই জ্ঞানও প্রকাশাত্বক। 
প্রকাশের জন্য প্রয়োজন, ক্রিয়াবিশেষ । ফুৎকারাদির দ্বারা ধূমাবরণ, অপসারণের দ্বারা 
বিশ্বাবরণ এবং প্রসবের দ্বারা উদ্বণাবরণ বিনষ্ট হইয়া অগ্নি, দর্পণ ও গর্ভের প্রকাশ হয়, 
তেমনই ইন্ড্রিয়দমনের দ্বারা কামাবরণ বিনষ্ট হইয়! জ্ঞানের প্রকাশ পায়। ইহা ৪১ শ্লোকে 
দেখিব। 4 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ৷ 
কামরূপেণ কৌন্তেয় ছুষ্পুরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥ 

হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীদিগের নিত্যশক্র, কামরূপে ছুপ্পুর, এবং অগ্নিতুল্য হইয়া 

জ্ঞানকে আবৃত রাখে । ৩৯ । 

কামই জ্ঞানীদিগের নিত্যশক্র। ভোঁগকালে সুখদায়ক, পরিণামে ছুঃখদায়ক এবং 
ভোগকালেও যাহ! নিপ্প্রয়োজনীয়, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করিয়া ছুঃখদায়ক, এই জন্য 
নিত্যশক্রঞ্। ইহা ছুষ্পুর-_কেন না, কিছুতেই ইহাঁর পুরণ নাই; এবং ইহা সস্তাপহেতু, 
এই জন্য অগ্রিতুল্য। | 


* ভাক্ককারের| এইরূপ বলেন। 





ৃ ক অধ্যায় রি 25 
ইঞ্জিন মনো দি্াধিঠানমুতে 4: 
মে ১২৮৮১ ১ 
ইন্দ্রিয় সকল ও মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হইয়াছে। জানকে 
আৰৃত রাখিয়া, এই সকলের দ্বারা, ইহা ( কাম ) আত্মাকে ষুগ্ধ করে। ৪০। 
এই কাম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? ইন্দ্রিয় সকলকে এবং মন ও বুদ্ধিকে। 
আত্মা হইতে পৃথকৃ। আত্মাকে আশ্রয় করিতে পারে না। আত্মাকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখে। 
তত্মাত্মিজ্ডিয়াপ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্যভ। 
রঃ পাপ্যানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥ ৪১ | 
অতএব হে তরতশ্রেষ্ঠ ! তুমি আগে ইন্দ্িযগণকে নিয়ত করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানবিনাশী 
পাপস্বরূপ কামকে বিনষ্ট (বা ত্যাগ ) কর। ৪১। 
যদি ইন্দ্রিয়গণই কামের অধিষ্ঠানভূমি, তবে আগে ইন্দ্িয়গণকে নিয়ত করিতে হইবে। 
তাহ। হইলে কামকে বিনষ্ট করা হইবে । 
জ্ঞান বা বিজ্ঞানে প্রভেদ কি? শ্রীধর বলেন, জ্ঞান আত্মবিষয়ক, বিজ্ঞান শাল্ত্রীয়, 
অথবা! “জ্ঞান শান্ত্রাচার্য্যের উপদেশজাত, বিজ্ঞান নিদিধ্যাসজাত।” শঙ্করাচার্ধ্য বলেন, 
“জ্ঞান শাস্ত্র হইতে আচার্য্যলন্ধ আত্মাদির অবরোধ । আর তাহার বিশেষ প্রকার অন্ুভবই 
বিজ্ঞান” পাঠক এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্য। প্রাঞ্জল বলিয়া গ্রহণ করিবেন। 
আমি বুঝি যে, এইটুকু বুঝিতে পারিলেই আমাদের মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইাবে যে, 
কাম, সব্বপ্রকার জ্ঞান, ও আত্মার উন্নতির বিনাশক। 
ইন্জিয়াণি পরাণ্যাুবিক্দরিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। 
মনসম্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধে্ষঃ পরতত্তর সঃ ॥ ৪২। 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংন্তভ্যাত্মানমাত্মনা। 
জহি শক্রং মহাবাহো কামরূপং ছুরাসদম্‌ ॥ "১ ॥ 
ইন্দ্রিয় সকল শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত; ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ ; মন হইতে বুদ্ধি 
শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ । ৪২। 
এইরূপ বুদ্ধির দ্বার পরমাত্মাকে বুঝিয়া আপনাকে স্তম্ভিত করিয়া, হে মহাবাহে। 
তুমি কামরূপ ছুরাসদ** শক্রকে জয় কর। ৪৩। 
পাঠক প্রথম ৪২ শ্লোকের প্রতি মনোযোগ করুন। ইহা। অনুবাদে দুর্বোধ্য । 


শা টাটা শাশাশিশিশাশোশিীশীাাাীটাাটাটাটাটটাটাাটাাাাাটিতী 


* ছরালদ শবে ছুর্ধিজের,প্রীধর স্বামী বুঝিয়াছেন। 









দঃ নি মন ইঞজিয় ছইযে যা 
ভবে ইঞ্জিয়গণ কাহা হইতে শ্রেষ্ঠ? ভাব্যকারের। বলেন, দেহাদি হইডে। তাহাই 

ক্লোকের অভিপ্রায় বটে, কি াধুনিক পাঠক বিজাসা কমিত পারেন, ই কি মহ 
হইতে ক্ততস্ব ঠা. ১ 
| তব প্রথমে বিতে হয, ই্রির কি। দশা কহে, চাদ পাট 
জ্ঞানেন্দরিয়, হস্তপদাদি পাঁচটি কর্শেক্জিয়, এবং মন অস্তরিক্তরিয়। কিন্তু এ শ্লোক মনকে 
ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক বলা হইতেছে। স্ৃতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও ও কর্মেন্ত্িয়ই এখানে 
অভিপ্রেত। 

দেহাদি হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ হইল কিসে? ভাষ্যকারেরা বলেন, ইন্দ্রিয় সকল সুক্ষ ও 
প্রকাশক, দেহাদি ইন্দিয়ের গ্রাহা। কিন্তূ এ কথ! কেবল জ্ঞানেক্ত্িয় সম্বন্ধেই সত্য । আর 
জ্ঞানেন্্রি় সকল দেহাদি হইতে স্বতন্ত্রনহে। তবে স্পষ্টতঃ ভাষ্যকারের! দেহাদি শবের 
দ্বারা স্থুল পদার্থ বা স্থুলভূত অভিপ্রেত করিয়াছেন। স্থল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় 
হইতে ইন্জিয় শ্রেষ্ঠ । | 

বক্তার অভিপ্রায় কি, তাহা মূলে যে “আহুঃ” পদ আছে, তাহার প্রতি মনোযোগ 
করিলে সন্ধান পাওয়া যাইবে। বক্তা নিজের মত বলিয়া ইহা! বলিতেছেন না, এইরূপ 
কথিত হইয়াছে বলিয়া বলিতেছেন। কে এরূপ বলিয়াছে? সাংখ্যদর্শন ম্মরণ করিলেই 
এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়! যাইবে । তাহা বুঝাইতেছি। এ 

সাংখ্যদর্শনে সমস্ত পদার্থ পঞ্চবিংশতি গণে বিভক্ত হইয়াছে । পর্ধ্যায়ব্রমে 
পঞ্চবিংশতি গণ এইরূপ । * 
১। প্রকৃতি । 
২। মহৎ। 
৩। অহঙ্কার। 
৪ হইতে ১৯। পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়। 
২০-২৪। পঞ্চ স্কুলভূত। 


২৫। পুরুষ । 
এই পর্য্যায়ের তাৎপর্ধ্য এই যে, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, 


অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়; পঞ্চতম্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থুলভূত। পুরুষ 
পরমাত্মা। 





এ ারাজদানে বলত € কিনি, ডি লেডি) হইছে দে 
তি শেষ্ঠ। . এক্কানে হন ইন্জরির হইতে পৃথক্‌ ॥ কিন্তু লাংখ্যমতান্থুসারে মন ইস্ত্রি হইলে 


্যান্ ইক্দিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, কেন না, অগ্যগুলি বহিরিক্জিয়; দ্বিতীয় গণ, অহঙ্কারকে 
বজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্ে বুদ্ধি বলিয়াছেন। অতএব বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ । 
কিন্তু এমন বলিতে পারা যায় না, এই সাংখ্যদর্শন গীতা প্রণয়নকালে জন্ম গ্রহণ 
চরিয়াছিল। তবে শীতাপ্রণয়নকালে ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার সাংখ্যমত প্রচলিত ছিল, 
চাহার প্রমাণ ল্ীতাতেই আছে। তাহারই সম্প্রসারণে কপিল-প্রচারিত সাখ্য । গীতার 
প্তমাধ্যায়ের চতুর্থ প্লোকে এইরূপ গণ কথিত হইয়াছে, 
ভূমিরাপোহনণো বাঁযুঃ খং মনো! বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টরধা ॥ ৪ ॥ 
আটটি মাত্র গণ কথিত হইল; পাঁচটি স্ুলভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার । শক্করাচার্ধ্য 
বলেন, পঞ্চভূতের গণনাতেই পঞ্চতন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয় সকলের গণনা হইল বুঝিতে হইবে ।& 
আর পাঠক ইহাও দেখিবেন যে, ভগবান্‌ বলিতেছেন যে, এই আট প্রকার আমার প্রকৃতি । 
অতএব কপিল-সাংখ্যের সঙ্গে এ মতের প্রভেদও অতি গুরুতর । 
যাই হউক, শ্লোকোক্ত পারম্পর্য্য কতক বুঝা গেল। কিন্তু বুদ্ধির আর একটি অর্থ 
আছে। নিশ্চয়াক্মিকা অস্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি বলা যায় ।”' এই অর্থে বুদ্ধি শব্দ যে গীতাতেই 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি। শ্লোকের অবশিষ্টাংশ বুঝিবার জম্য 
এই অর্থ স্মরণ করিতে হইবে। ইন্দ্রিযদমনের উপায় কথিত হইতেছে। অন্য সমস্ত 
অস্তঃকরণবৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ ঘে এই নিশ্চয়াস্মিকা বৃত্তি, পরমাত্মা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ । 








ক অপি চ ভরয়োদশ অধ্যায়ে ৫1৬ গ্লোকে বলিতেছেন, 
মহাভূতা শহস্কারো বুদ্ধিরব্যপ্তমেব চ) 
ইঞ্জিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্রিয়গোচরাত ॥ ৫ ॥ 
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুথং ছু:ংখং সংঘাঁতশ্চেতন। ধৃতিঃ। 
এত ক্ষেত্র, সমাসেন সবিকারমুদ্রাহতম্‌ ॥ ৬ ॥ 
ইহাতে কাপিল সাংখ্োের ১৩টি শপ আছে, যন ও আত্মা, আরও সাতটি আছে। ইহা। গণ ব1 পদার্থ বলিয়া কধিত হইতেছে 
না, সমস্ত জগৎকে এই কয় শ্রেণীতে ধিভক্ত করিবার উদ্দেশ্য নাই। অতএব কপিল সাংখ্য নহে। বরং কাপিল সাংখ্ের মুল 
এইখানে আছে, এমন কথ বল যাইতে পারে । 


1 বেদাস্তলার--২৮। 


এখন ৪৩ শ্লোক সহজে বুঝিব। এই নিলানিকা বু বান 
বুঝিয়া, আপনাকে নিশ্চল করিয়া কামকে পরাদ্দিত করিতে হইবে। ইহার অপেক্ষা 
ইন্দ্রিয়জয়ের উৎকৃষ্ট উপায় আর কোথাও কখনও কথিত হইয়াছে, জান াহিনালি না | 


ইতি শ্রীমহাভারতে শতলাহন্রযাং সংহিতায়া বালকযাং 
ভীম্পর্ণি ্রীমন্তগবদগীতাসুপনিষৎনু ষবদ্তাাং 
_যোগশাস্তে কর্ণযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ 1. 


| + রমার সতো একট ইজ এত জাম রেখা বর নে পিল ও 
.. ইহার প্রাবলা নিবারণের উপায় অনেকে জিজ্ঞাসা! করিয়া থাকেন, জনেকে জিজ্াহ হইয়াও কজ্জায অনুরোধে প্র্থ কল্লিতে গাদন: 

না। অনেকে এমনও আছেন যে, ঈশ্বরে বিখবানহীন, বা! তাহাকে নিশ্চরাক্মিক দি ছারা ধারণ করিতে অক্ষম অতএব 
 ইতিযানেরকুতয থে সকল উপায় আছে, ভাহ! নিয়ে লিখিত হইল । 

(১) শারীরিক ব্যায়াম। ইহাতে শারীক্িক ও মানসিক উতযবিধ খবাস্থা সাবিত হয়। পা 
বাথ ধাকিজে ইঞ্রিয়ের মুহণীয় বেগ জন্মিতে পারে না। 

(২) আহারের নিয়ম। উত্তেজক পানাহীর পরিত্যাগ করিবে। মন্তাদি বিশেষ নিষেধ । মতগ্ত, সাংদ একেবারে 
নিষেধ করা যায় না; বিশেষতঃ মতন্তের অনেক সদ্গুপ আছে? কিন্তু মত্ত ইন্দ্িয়ের বিশেষ উত্তেজক । অতএব মত্ত মীংসের 
অল্প তোজনই ভাঁল। মংস্ত মাংসের এই দোষ জন্যই 809 ১8 মংস্ত হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে 
নিষিদ্ধ হইয়াছে। ৃ 

€৩) আলস্ত পরিত্যাগ । খআলন্ত ইঞ্জিয়দৌষের একটি অতিশয় গুরুতর কারণ। আঁলস্তে কুচিস্তার অবসর পাওয়া 
যাঁয়-_অন্ত চিন্তার অভাব থাঁকিলে ইল্িতনখচিস্তাই বলবতী হয়। অন্ট কর্দ না! থাকিলে, ইন্তরিরপরিতৃপ্তি-চেষ্টাই প্রবল হয়। 
ধাহীর বিষয়কর্পা আছে, তিনি বিষয়কর্থ্ে বিশেব মনোনিবেশ করিবেন এবং অবসরকালেও বিষয়কর্শের উন্নতিচেষ্টা করিবেন। 
তাহাতে দ্বিবিধ গুভফল ফলিষে ;_ ইন্জিয়ও শাসিত থাকিষে এবং বিষয়কর্টেরও উন্নতি ঘটিবে। তবে এরূপ বিষয়কর্ম-চিন্তার 
দৌষ এই ঘটে যে, লোক অত্যন্ত বিষয়ী হইয়া! উঠে। সেটা মানসিক+অবনতির কারণ হয়। অতএব বাহার] পারেন, তাহার] 
অবমরকালে নুসাহিত্য পাঠ বা বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবেন। বাহার! শিক্ষার অভাবে তাহাতে অক্ষম বা অননুরাদী, তাহার 
আপনার কার্ধয শেষ করিয়া! পরের কাধ্য করিবেন। পরিবারবর্গের সহিত কথোপকথন, বালকবালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার 
তত্বাবধান, আপনার আহব্যয়ের তত্বাবধান এবং প্রতিবাসিগণণের হুখস্বাচ্ছন্দোর তত্বাবধানে সকলেই সমস্ত অবসরকাল অতিবাহিত 
করিতে পারেন। ইহাতে ধাঁহাদের মন ন] যায়, তাহার] কোনও গুরুতর পরকার্ষ্য নিযুক্ত হইতে পারেন । অনেকে একটা! নল 
ব! একট। ডাক্তারখান। স্থাপন ও রক্ষণে ব্রতী হইয়৷ অনেক পাঁপ হইতে যুক্ত হইয়াছেন। 

€৪) অতি প্রধান উপায় কুসংমর্গ পরিত্যাগ । যাহারা ইন্জিয়পরবশ, অন্লীলভাষী, অঙ্লীল আমোদ প্রমোদে অনুরঞ 
তাহাদের ছায়াও পরিত্যাগ করিবে । ইহাদের দৃষ্টান্ত, প্ররোচনা, ও কথোপকথনে দেবর্ষিধ্ণও কলুষিত হইতে পারেন। নপ্ভ 


সমাজে বাসের একটি প্রধান অমঙ্গল এই কুসংসর্গ। 
(5) সর্বাপেক্ষা শ্রে্ঠ উপায়_-কেবল ঈশ্বরচিন্তার নীচে_পবিত্র দাশ্পত্য-প্রণয়। এ বিষয়ে অধিক লিখিষার প্রয়োজন 














নাই। 
এই সকল কথা ধ্দিও গীতাব্যাধ্যার পক্ষে অপ্রানঙ্গিক, তথাপি ইহা লোকের পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর বলিয়া এ স্থানে 


লিখিত হইল। 


ৃ শ্রীভগবাহ্ুবাচ। 
ইমং বিবন্বতে যোগং প্রোক্কবানহমব্যয়ম্‌। 
নিদ্রা ১॥ 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন,__ ্‌ 
এই অব্যয়যোগ আমি ৃূর্ধযকে বলিয়াছিলাম | সত্য মন্থুকে বলযাছিলে, মনু 
চ্থাকুকে বলিয়াছিলেন। ১। 
এই যোগের ফল অব্যয়, এজন্য ইহাকে অব্যয় বলা হইয়াছে। ইক নথ পুত্র 
এবং সূর্য্যবংশীয় রাজগণের আদি পুরুষ | 


এবং পরম্পরাপ্রার্তমিমং রাজর্যয়ে! বিদুঃ। 
স কালেনেহ মহতা যোশো। নষ্টঃ পর্স্তপ ॥ ২ ॥ 


এইবূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত হইয়া এই যোগ রাজব্বিগণ অবগত হইয়াছিলেন। হে 
পরস্তপ! এক্ষণে মহৎ কালপ্রভাবে মে যোগ নষ্ট হইয়াছে । ২। 


(টীকা অনাবশ্যক।) 
স এবায়ং ময়া তেইগ্য যোৌগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। 
ভক্তোইসি মে সখা চেতি রহস্তং হ্েতদুত্বমম্‌ ॥ ৩॥ 
তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেই পুরাতন যোগ অগ্য আমি তোমাকে বলিলাম । এ 
প্রসঙ্গ উত্তম । ৩। 


(টীকা অনাবশ্যক |) 
অঞ্জুন উবাচ। 
অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ। 
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্ুবানিতি ॥ ৪ ॥ 
আপনার জন্ম পরে, ুর্য্যের জন্ম পূর্বে; আপনি যে ইহা পূর্ব্্বে বলিরাছিলেন, তাহা 
কি প্রকারে বুঝিতে পারিব ?। ৪। 


(টীকা অনাবশ্তক।) 
১৯ 


১৪৬ | শ্রীমন্তগবদগীতা 
প্রীভগবানবাচ । 
বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাঞঙ্জুন। 
হারিছ ভিন ৫॥ 


আমার বনু জম্ম অতীত হইয়াছে, তোমারও হইয়াছে । আমি নেলি সকলই 
অবগত আছি। হে পরস্তপ! তুমি জান না। ৫। 
সহসা অবতারবাদের কথা উথাপিত হইল। কর্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ বুঝিবার জ্ 
উহার প্রয়োজন আছে। আপাততঃ এই শ্লোকগুলির ভাবে বৌধ হয়, যেন অর্জ 
অবতারতত্ব অবগত ছিলেন না। এ সম্বদ্ধে কয়েকট। কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য | 
প্রথমতঃ, মহাভারতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ, বিষণ ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে, ্্ 
সত্য বটে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র নামক মতপ্রণীত গ্রন্থে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, 
মহাভারতের সকল অংশ এক সময়ের নহে; এবং যে সকল অংশে কৃষ্ণের অবতারত্ 
আরোপিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক । দ্বিতীয়ত মহাভারতে দশ অবতারের 
কথা মাত্র নাই, এবং বষ্ঠ অবতার পরশুরাম অষ্টম অবতার গ্রীকৃঞ্চের সঙ্গে একত্র বিদ্যমান। 
তৃতীয়তঃ দশ অবতারের কথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণগুলিতে আছে; কিন্তু পুরাণে 
আবার ভিন্ন প্রকারও আছে। ভাগবতে আছে, অবতার বাইশটি ; আবার এ কথাও আছে 
যে, অবতার অসংখ্যেয়। শ্ত্রীকঞ্চও এখানে আটটি কি দশটি কি বাইশটির কথা৷ বলিতেছেন 
না। “বহু” অবতারের কথ! বলিতেছেন। ভাগবতের “অসংখ্যেয়” এবং এই “বহু” শব 
একার্থবাচক সন্দেহ নাই। 





অজোহপি সঙ্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্‌। 
প্রকৃতিং শ্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্বমায়য়া ॥ ৬ ॥ 
আমি অজ; আমি অব্যয়াত্মা; সর্ববভূতের ঈশ্বর; তাহা হইয়াও আপন প্রকৃতি 
বশীকৃত করিয়া আপন মায়ায় জন্মগ্রহণ করি । ৬। 
অজ--জন্মরহিত। 
অব্যয়াত্মা-ধাহার জ্ঞানশক্তির ক্ষয় নাই (শঙ্কর )। 
ঈশ্বর__কর্ম্মপারতন্ত্য-রহিত (শ্্রীধর )। 
প্রকৃতি_ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, সর্বজগৎ যাহার বশীভূত । 


চতুর্থ অধ্যায় ১৪৭ 
এতদ্থ্যতীত মূলে যে “অধিষ্ঠায়” শব্দ আছে, শঙ্করাচার্য্য তাহার অর্থ “বশীকৃত্য” 


লিখিয়াছেন, কিন্ত শ্রীধর স্বামী “স্বীকৃত্য* লিখিয়াছেন। শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা অধিকতর সঙ্গত 
বলিয়। গ্রহণ কর! গিয়াছে । 


স্থল কথা এই যে, ভগবানের কথায় এই আপত্তি হইতে পারে, যিনি জন্মরহিত, 
তাহার জন্ম হইল কি প্রকারে? জ্ঞানে মোক্ষ /্ধাহার জ্ঞান অক্ষয়, তাহার জন্ম হইবে 
কেন? জন্ম কন্মীধীন,__যিনি ঈশ্বর, এজন্য কর্মের অনধীন, তাহার জন্ম কেন? 


উত্তরে ভগবান্‌ যাহা বলিয়াছেন, শস্করাচীধ্য তাহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। 
আমার যে ম্বপ্রকৃতি, অর্থাৎ সত্বরজস্তম ইতি ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া, সমস্ত জগৎ যাহার 
বশে আছে, যদ্দারা মোহিত হইয়া আমাকে বাসুদেব বলিয়া জালিতে পারে না, সেই 
প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আমি জন্মগ্রহণ করি। আপনার মায়ায়, কি ন:, সাধারণ লোক 
যেমন পরমার্থনিবন্ধন জন্মগ্রহণ করে, এ সেরূপ নহে । 
শ্রীধর স্বামী একটু ভিন্ন প্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবান্‌ বলিতেছেন 
যে, আমি আপনার শুদ্ধসন্বাত্মিকা প্রকৃতি স্বীকার করিয়া, বিশুদ্ধ উজ্জল সববৃত্তির দ্বারা 
স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হই। 
কথাগুলি বড় জটিল। পাঠকের বুঝিবার সাহায্যার্থ ছুই একটি কথা বল! উচিত। 
“মায়া” ঈশ্বরের একটি শক্তি । এই মায়া, হিন্দুদিগের ঈশ্বরতত্বে, বিশেষতঃ উপনিষদে 
ও দর্শনশান্ত্রে অতি প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । সাধারণতঃ বেদান্ত মায় কিরূপে পরি চিত 
হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। এই গ্রীতাতেই মায়া 
কিরূপ বুঝান হইয়াছে, তাহাই বুঝাইতেছি। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, তৃতীয় 
অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকের টীকায় আমরা গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে এই প্লোকটি উদ্ধৃত 
করিয়ছিল।মঃ 
ভূমিরাপোহনলো বাধুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্ররুতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥ 
ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্ট প্রকার 
প্রকৃতি | ৪ । ইহা বলিয়াই বলিতেছেন-_ 
অপরেয়মিতত্বন্তাং প্ররুতিং বিদ্ধি মে পরাৎ। 
জীবভৃতাং মহাবাহো যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥ 


১৪৮ শ্ীমন্কগবদগীতা 


ইহা আমার অপরা বা নিকষ্টা, প্রকৃতি; আমার পরা! ব। উৎক্া প্রকৃতিও জান 
ইনি জীবভূৃতা, এবং ইনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। ৫। 
তবে ঈশ্বরের যে শক্তি জীবন্বরূপা, এবং যাহ। জগৎকে ধারণ করিয়া! আছে, তাহাঃ 
তাহার পরা প্রকৃতি বা মায়া। আপনার জীবন্বরূপা এই শক্তিতে ভগবান্‌ জীবনি 
করিয়াছেন, সেই শক্তিকে বশীভূত করিয়! আপনার স্বত্বকে জীবরগী করিতে পাঁরেন। 
| ঈশ্বর শরীর ধারণপুরর্বক অবতীর্ণ হইতে পারেন না, ইহার বিচার যোজন 
না, তিনি ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান্__পারেন না, এমন কথা৷ বলিলে তার পতি রি 
নির্দেশ করা হয়। ঈশ্বর শরীরী হইয়া অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কিনা, সে স্বতন্ত্র কথা। 
তাহার বিচার আমি গ্রস্থাস্তরে& যথাসাধ্য করিয়াছি__পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। আর 
শরীর ধারণপুর্ব্বক ঈশ্বর অবতীর্ণ হওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি না, ভগবান্‌ নিজেই পর- 
শ্লোকঘয়ে তাহা বলিতেছেন। 
যা যদা হি ধর্খস্ শ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যাানমধর্থস্ত তদাত্মানং হ্জামাহম্‌ ॥ ৭ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুস্কৃতাম্‌। 
ধর্্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥ 
যে যে সময়ে ধর্মের ক্ষীণতা এবং অধর্শের অভ্যর্থান হয়, আঁমি সেই দেই সময়ে 
আপনাকে স্থজন করি। ৮। 
সাধুগণের পরিত্রাণহেতু, ছুক্ৃৃতকারীদিগের বিনাশার্থ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ আমি 
যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিণ'। ৯। 
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেতি তত্বতঃ। 
ত্যক্ত। দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোইঙ্জুন ॥ ৯॥ 
হে অজ্জুন! আমার জন্ম কর্ম দিব্য। ইহ! যে তত্বতঃ জ্ঞাত হয়, সে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত 
হয় না”_আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৯। 
দিব্য অর্থে “অপ্রাকৃত,” “স্বর,” বা “অলৌকিক”। 
ভগবানের মানবিক জন্ম কর্ম তত্বতঃ জানিলে মোক্ষলাভ হইবে কেন? আমি 
কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ বুঝাইয়াছি যে, মন্থস্যত্বের আদর্শ প্রকাশের জন্য ভগবানের 








* কৃষ্চরিত্র প্রথম খণ্ডে। 
1 এই সকলের কথাও আমি কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম থণ্ডে বিচায় করিয়াছি। পুনরুত্কি অনাবসগ্তক। 


চতুর্থ অধ্যায় ১৪৯ 


মানবদেহ ধারণ। অহ্য উদ্দেশ্ট সম্ভবে না। আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ কম্ী। অতএব 
কর্্মযোগীর পক্ষে আদর্শ কম্মার কর্ম তত্বতঃ বুঝা আবশ্যক । তথ্যতীত কর্্মযৌগ, অন্ধকারে 
লোট্রক্ষেপ। যদি ইহা না স্বীকার করা যায়, তবে কর্মযোগ কথনকালে এই অবতারতত্ব 
উ্থাপনের কোনও প্রয়োজন দেখা যাঁয় না। যিনি ভগবানের আদর্শকণ্িত্ব বুঝিতে চেষ্টা 
করিবেন, তিনি কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ বিস্তারশঃ পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। আর একটা 
অর্থ না হয়, এমন নহে। যাহাকে দার্শনিকেরা জ্ঞানমার্গ কহেন, তাহার অর্থ এইরপ প্রসিদ্ধ, 
্রন্ধজ্ঞানই মুক্তির পথ। ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, কিন্ত ব্রক্ম কি? ব্রদ্ম দিরাকার, নিরগন, 
অপরিচ্ছিনন, নিত্য, শুদ্ধমুক্ত, সত্য, জ্ঞান ও আননদন্বরূপ। এই ব্রহ্মকে জানিলেই সুক্তিলাভ 
হয়। কিন্তু অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তাহাকে নিরাকার ইত্যাদি বল! যাইতে 
পারে না। তবে কি অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও ফলোদয় নাই, 
তাহার উপাসনায় মুক্তির সম্ভাবনা নাই? এই শ্লোকে সে সংশয় নিরাকৃত হইতেছে। 
অবতীর্ণ এবং শরীরী ঈশ্বরের দিব্য জন্ম কর্্ম তত্বতঃ জানিলেও মুক্তিলাভ হইতে পারে। 
কিন্ত তত্বতঃ জানিতে হইবে । যাহাঁকে তাহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া জানিলে সে 
লাভ নাই। 


বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। 
বহবো জান্তপসা পৃতা মস্ভাবমাগতাঁঃ ॥ ১০ ॥ 


বীছরাগভয়ক্রোধ, মন্ময। আমাতে উপাশ্রিত, জ্ঞানতপস্তার দ্বারা পৃত, অনেকে 
মন্তাবগত হইয়াছে ১০। 

প্রথমে কথার অর্থ। রাগ-_অন্ুরাগ । মন্ময়-_ব্রহ্মবিৎ, ঈশ্বরভেদজ্ঞানরহিত। 
আমাতে উপাশ্রিত। শঙ্কর বলেন, কেবল জ্ঞাননিষ্ শ্রীধর বলেন, মংপ্রসাদলব্ধ মন্তাবগত, 
ঈশ্বরভাবগত, মোক্ষপ্রাপ্ত। 

ভাষ্যকারেরা বলেন যে, এ কথা এখানে বলিবার কারণ এই ফে, আমাতে ভক্তিবাদ 
এই নৃতন প্রচারিত হইতেছে না। পূর্বেও অনেকে ঈদৃশ জ্ঞানতপের দ্বারা মোক্ষলাভ 
করিয়াছেন। তাহাই বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ এইটুকু বুঝা কর্তব্য যে, ধাহারা আদর্শ 
কর্মার কর্মের মর্ম বুঝিয়া কর্দ্দ করিয়াছেন, ঠাহাদেরই কথা হইতেছে। পরবর্তাঁ পঞ্চদশ 
শ্লোক পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। ইহা! বুঝিতে না পারিলে কর্্মযোগের সঙ্গে এই 
সকল' কথার কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া! যাইবে না। 





দিষ্ধাম কর্মের পক্ষে রাগভয়ক্রোধ থাকিবে না, ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান থাকিবে, এবং 
জ্ঞান ও তপের (81581 ০016586) দ্বারা চরিত্র বিশুদ্ধীকৃত হইবে। ইহা না হইলে 
কর্ম নিষ্ষাম হইবে না । হি টা 

সকলেই নিক্ষামকন্মী হইতে পারে না। যাহারা সকাম কর্ম্ম করে, তাহাদের কর্মের 
কি কোনও ফল নাই? ইশ্বর সকল কর্মের ফলবিধাতা। ইহা পরবর্তী ছুই শ্লোকে কথিত 
হইতেছে। 


যে যথা মাং প্রপদ্ধান্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহ্ম্‌। 
যম বক্মহ্বর্তস্তে মগ্য্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১ ॥ 


যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্য 
সর্ববপ্রকারে আমার পথের অন্ুবন্তী হয় । ১১। 

আগ্রে প্রথম চরণ বুঝা যাউক। অজ্জ্বন বলিতে পারেন, «প্রভো | আসল কথাটা কি, 
তা ত এখনও বুঝাও নাই। নিষ্ষাম কর্টেই তোমাকে পাইব, আর সকাম কর্ম্মে কিছু 
পাইব নাকি? সেগুলা কি পণুশ্রম ?” ভগবান্‌ এই সংশয়চ্ছেদ করিতেছেন । সকলেই 
একই প্রকার চিত্তভাবের অধীন হইয়া আমার উপাসনা করে না । ' যে যে-ভাবে আমার 
উপাসনা করে, তাহাকে সেইরূপ ফল দান করি। যে যাহ! কামনা করিয়া আমার 
উপাসনা করে, ভাহার সেই কামনা পূর্ণ করি। যে কোনও কাঁমনা করে না,_অর্থাৎ 
যে নিফ্ষাম, সে আমায় পায়। কামনাভাবে তাহার কামনা পূর্ণ হয় না, কিন্ত সে 
আমায় পায়। ঁ 

তার পর দ্বিতীয় চরণ। “মন্ুত্য সর্ববপ্রকারে আমার পথের অন্ুবর্থী হয়” এ কথার 
অর্থ সহসা এই বোধ হয় যে, “আমি যে পথে চলি, মান্থুষ সর্ধপ্রকারে সেই পথে চলে ।” 
এখানে সে অর্থ নহে__শীতাকারের [01০2৮ ঠিক আমাদের “[91০:0” সঙ্গে মিলিবে, 
এমন প্রত্যাশ। করা যায় না। এ চরণের অর্থ এই যে, “উপাসনার বিষয়ে মনুষ্য যে পথই 
অবলম্বন করুক না, আমি যে পথে আছি, সেই পথেই মানুষকে আসিতে হইবে ।” “মানুষ 
যে-দেবতারই পুজা করুক না কেন, সে আমারই পূজা করা হইবে; কেন না, এক ভিন্ন 
দেবতা নাই। আমিই সব্ধদেব__অগ্য দেবের পূজার ফল আমিই কামনানুরূপ দিই । 
এমন কি, যদি মানুষ দেবোপাসনা না করিয়া কেবল ইন্দ্রিযাদির সেবা করে, তবে সেও 
আমার সেবা । কেন না, জগতে আমি ছাঁড়। কিছু নাই-_ইক্দ্রিয়াদিও আমি, আমিই 


ইন্দিয়াদি স্বরূপে ইন্দ্িয়াদির ফল দিই । ইহা নিকৃষ্ট ও ছুঃখময় ফল বটে, কিন্তু যেমন 
উপাসনা ও কামনা, তদস্থবূপ ফল দান করি 1” 

পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। কেহ নিরাকারের, কেহ সাঁকারের 
উপাসনা করেন। কেহ একমাত্র জগদীশ্বরের, কেহ বহু দেবতার উপাসনা করেন; 
কোনও জাতি ভূতযোনির, কোনও জাতি বা পিতৃলোকের, কেহ সজীবের, কেহ 
নিজাঁবের, কেহ মনুষ্তের, কেহ গবাদি পশুর, কেহ বা বৃক্ষের বা! প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা করে। 
এই সকলই উপাসনা ; কিন্তু ইহার মধ্যে উৎকর্ধাপকর্ষ আছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। 
কিন্তু মে উৎকর্ষাপকর্ষ কেবল উপাসকের জ্ঞানের পরিমাণ মাত্র। যে নিতান্ত অজ্ঞ, সে 
পথিপার্থে পুষ্পচন্দনসিন্দুরাক্ত শিলাখণ্ড দেখিয়া, তাহাতে আবার পুষ্পচন্বন সিন্দুর লেপিয়া! 
যায়; যে কিঞ্ধিং জানিয়াছে, সে না হয়, নিরাকার ব্রদ্ষের উপাসক। কিন্তু ঈশ্বরের 
প্রকৃতির পরিমাণজ্্রান সম্বন্ধে দুই জনেই প্রায় তুল্য অন্ধ । যে হিমালয় পর্ববতকে বল্পীক 
পরিমিত মনে করে, আর যে তাহাকে বপ্র পরিমিত মনে করে, এ উভয়ে সমান অন্ধ। 
ত্রহ্মাবাদীও ঈশ্বর স্বরূপ অবগত নহেন--শিলাখণ্ডের উপাসকও নহে । তবে এক জনের 
উপাসন! ঈশ্বরের নিকট গ্রাহা, আর একজনের অগ্রাহা, ইহা কি প্রকারে বল| যাইবে? 
হয় কাহারও উপাসনা ঈশ্বরের গ্রাহা নহে, নয় সকল উপাসনাই গ্রাহা। স্থল কথা, উপাসনা 
আমাদিগের চিত্ববৃত্তির, আমাদের জীবনের পবিত্রতা সাধন জন্য-_ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন জন্ত 
নহে। যিনি অনস্ত আনন্দময়, যিনি তুষ্টি অতুষ্টির অতীত, উপাসনার দ্বারা আমরা তাহার 
তুগ্টিনিধান করিতে পারি না। তবে ইহা যদি সত্য হয় যে, তিনি বিচারক-_কেন না, কর্মের 
ফলবিধাতা_-তবে যাহা তাহার বিশুদ্ধ স্বভাবের অনুমোদিত, সেই উপাসনাই তাহার গ্রাহ্ 
হইতে পারে। যে উপাসন। কপট, কেবল লোকের কাছে ধাম্মিক বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভের 
উপায়স্বরূপ, তাহা তাহার গ্রাহা নহে-কেন না, তিনি তন্তধামী। আর যে উপাসনা 
আন্তরিক, তাহ! ভ্রান্ত হইলেও তাহার কাছে গ্রাহা। যিনি নিরাকার ব্রন্মের উপাঁসক, বা 
তপশ্চারী, ত্তাহার উপাসন। যি কেবল লোকের কাছে পসার করিবার জন্ত হয়, তাহার 
অপেক্ষা যে অভাগী পুত্রের মঙ্গল কামনায় ষণ্টীতলার মাথা কুটে, তাহার উপাসনাই অধিক 
পরিমাণে ভগবানের গ্রাহ্া বলিয়া বোধ হয়। 

এইরূপ শ্লোকের ভাংপর্ধ্য বুঝিলে, পৃথিবীতে আর ধর্দগত পার্থক্য থাকে না + হিন্দু, 
মুসলমান, খ্ীষ্টিয়ান, জৈন, নিরাঁকারবাদী, সাকারবাদী, বহুদেবোপাসক, জড়োপাসক, সকলেই 
সেই এক ঈশ্বরের উপাসক__যে পথে ভিনি আছেন, সেই পথে সকলেই যায়। এই 


5৫২ ্রীমত্তগবদর্গীত। 

শ্লোকোক্ত ধর্মই জগতে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ধর্ম । একমাত্র সর্নালী ধব। 
ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম । হিন্দুধর্থ্ের হাসান না লালে হা 
উদার নহাবাডাও জার নাই, ডিভো 
... কাজন্তঃ র্ণাং নি ক ইং নে ও ৃ 
জি ছে লোকে নিত বব ১২৪ রি ও 
ও ইহলোকে যাহারা কর্ধাসিদ্ধি কামনা করে, তাহারা দেবগণের র সাধনা কবে এবং 










ঃ টা র ্ী মনষ্যলোকেই তাহাদের কর্মসিদ্ধি হয়। ১২। 


অর্থাৎ সচরাচর মমুস্ত কর্মফল কামনা করিয়া দেবগণের আরাধনা করে এবং 
ইহলোকেই সেই অভিলধিত ফল প্রাপ্ত হয়। 
সে ফল সামান্ত। নিষ্ষাম কর্মের ফল অতি মহৎ। তবে মহৎ ফলের [আশা না 
করিয়া, লোকে সামান্য ফলের চেষ্টা করে কেন? ইহা মনুষ্বের স্বভাব, যে যে-স্ুখ শীত 
পাওয়া যাইবে, তাহ! ক্ষুদ্র হইলেও, মনুষ্য তাহারই চেষ্টা করে। 
চাতুর্বপ্যং ময়া সষ্ং গুণকন্ধবিভাগশঃ ॥ 
তশ্ত কর্তারমপি মাং বিদ্ধযকর্তারমব্যয়ম্‌ ॥ ১৩ 


গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণ সষ্টি করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি 
তাহার (স্থষ্টি)কর্তা হইলেও আমাকে অকর্ধা ও বিকার-রহিত জানিও। ১৩। 

হিন্দুশাস্ত্রের সাধারণ উক্তি এই যে, ব্রান্মণবর্ণ সৃষ্টিকর্তার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু 
হইতে, বৈশ্য উরু হইতে, এবং শুক্র চরণ হইতে সৃষ্ট হয়। কিন্তু গুণকর্্মবিভাগশঃ চাতুর্প্য 
সষ্ট হইয়াছে, এই কথা হিন্দুশাস্ত্রের কথিত সাধারণ উক্তির সঙ্গে আপাততঃ সঙ্গত বোধ হয় 
না। নান! কারণে এ কথাটার বিস্তারিত বিচার আবশ্যক। 

প্রথমতঃ দেখা যায়, হিন্দ্শাস্ত্রের কথিত সাধারণ উক্তির আদি বিখ্যাত পুরুষন্ুক্তে। 

ধঞ্থেদসংহিতার দশম মণ্ডলের নবতিতমু সুক্তকে পুরুষন্থক্ত কহে। উহার 'প্রথম 
খক্‌ “সহতরশীর্বা পুরুষ; সহতআরক্ষণ ইত্যাদি ব্রাহ্ষণগণ আজিও বিষুপুজাকালে প্রয়োগ 
করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ-_াহারা! প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, বৈদিক কালে 
জাতিভেদ ছিল না,_তাহারা বলেন যে, এই স্ুক্ত আধুনিক। আমাদের সে বিচারে 
প্রয়োজন নাই । বৈদিক সুক্ত সবই অতি প্রাচীন, ইহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। 
আমার বলিবার কথা, এ সুক্তে যাহা আছে, তাহাতে ঠিক এমন বুঝায় না যে, মুখ হইতে 


চতুর্থ অধ্যায় ১৫৩ 


ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি। সেই ধক্গুলি 
উদ্ধৃত করিতেছি-_ রি 
"্রাদ্ষণোহস্ মুখমাসীহাহ্‌ রাজন কৃত: । 
ৃ উরু তান্ত যত: পত্যাং শৃর্রোধজায়ত ॥৮ 

শুদ্রের সন্ঘন্ধে "্অজায়ত” বলা হইয়াছে বটে, কিন্ত ্া্দণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, 
ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের মুখ হইলেন এবং কষত্ি় বাছ € কত) হইল, ঞ. বৈশ্য সদ্েও বল! 
হইয়াছে যে, ইহার উরুই বৈশ্। ৃ 

বেদের মধ্যে কেবল তৈত্তিরীয় বহিভার পাওয়া ধরন হি 
্রাঙ্মণ বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, মধ্যভাগ হইতে ( মধ্যতঃ) বৈশ্ঠ, এবং চরণ হইতে শুর্র সমষ্টি 
করিলেন। ্ 

কিন্তু বেদের অন্যান্য ভাগে, চাতুর্বর্যের স্থষ্টি অন্য প্রকার কথিত হইয়াছে । শতপথ- 
ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, যথা__ 

“ভূরিতি বৈ প্রজাপতিব্র্ম অজনয়ত। তব ইতি ক্ষত্রং স্বরিতি বিশম্‌।” শুদ্বের 
কথা নাই | 
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পুনশ্চ তৈততিরীয় ব্রাহ্মণে_ 0 
“খগ্ভ্যো জাত বৈশ্ঠং বর্ণমান্ঃ যু্বদং জারিহিব লামবেদো ও ৃ 





পতি * অর্থাৎ সামবৈদ হইতে তরাহগণের, বদূ্কেদ হইতে ক্ষতির এবং খে 








হইতে ইৈশ্তের জম এখানেও শের কথা নাই। সি 
.: উদীহরণম্বরূপ এই মতগুলি উদ্ধৃত কর! গেল। এমন আরও লিন, 


রঃ টা সকল উদ্ধৃত করিতে গেলে, পাঠকের বিরক্তিকর হইবে। স্থুল কথা, হিন্দশাস্ত্রে চাতুর্র্ণ 


উৎপত্তি সম্বন্ধে নান প্রকার মত আছে। প্রীকৃষ্ণও যাহা বলিতেছেন, তাহাও সাধারণ মত 
হইতে ভিন্ন বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে। তিনি*বলেন না যে, আমি আমার 
অঙ্গবিশেষ হইতে বর্ণবিশেষ স্থষ্টি করিয়াছি। তিনি বলেন, গুণকর্মের বিভাগানুসারে 
করিয়াছি । প্রথমে দেখা যাউক, ণ কাহাকে বলে। 

সত্রজন্তম এই তিন গুণ। ভাঘ্যকারের1 বলেন, সত্ব প্রধান ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের কর্ণ 
শমদমাদি? সত্রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, তাহাদিগের কর্ম শৌর্্যযুদ্ধাদি; রজস্তমঃপ্রধান বৈশ্য, 
তাহাদিগের কর্ণ কৃষিবাণিজ্যাদি ; তম:ঃপ্রধান শুদ্র, তাহাদিগের কর্ম অন্য তিন বর্গের সেবা। 
এইরূপ গুণকর্ম্ের বিভাগ অনুসারে স্থষ্টি করিয়াছি, ইহাই ভগবদভি প্রায়। 

এক্ষণে, যে জন্মিবে, সে গর্ভে জম্মিবার পূর্বেই সত্বগুণাধিক্য, রজোগুণাধিক্য বা 
তমোগ্ণাধিক্য ইত্যাদি প্রকৃতি স্থষ্ট হয়? 

যিনি বলিবেন যে, আগে জীবের জন্ম, তার পর তাহার সত্তপ্রধানাদি স্বভাব, তাহাকে 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্ের বংশানুসারে নহে, গুণানুসারে তাহার ব্রাহ্মণন্থাদি। 
ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, এমন নহে; সত্বগ্ণপ্রধান স্বভাব 
হইলে শুত্রের পুত্র হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাহ্মণের পুত্রের তমোগুণ প্রধান স্বভাব হইলে 
সে শৃত্র হইবে। ভগবদ্বাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলব্ধি 

আমি যে একটা নৃতন মত নিজে গড়িয়া প্রচার করিতেছি, তাহা নহে। প্রাচীন 
কালে, শঙ্কর শ্রীধরের অনেক পুর্বে, প্রাচীন খধিগণও এই মত্ত প্রচার করিয়াছিলেন। 
ধর্মমতত্বে তাহার কিছু প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছি, যথা,_ 

ক্ষাস্তং দাস্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দিয়ম্‌। 
তমেব ত্রাহ্মণং মন্তযে শেষাঃ শূ্রা ইতি স্বতাঃ ॥ 





৩১২৭২ 


চতুর্থ অধ্যায় ৃ ১৫৫ 


 অন্িহোজব্রতপরান্‌ স্বাধ্যায়নিরতান্‌ শুটীন্। 
 উপবাসরতান্‌ দাস্াংস্ান্‌ দেরা ব্রা্ষণান্‌ বিছুঃ ॥ 
.- ন জাতি: পুজ্যতে রাজ্ন্‌ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। 
. চণালমপি বৃতহং তং দেবা বাদদণৎ বিছুঃ॥ 
. গৌতমসংহিতা। 

ক্ষমাবান্‌, দমশীল, জিতক্রোধ, এবং জিতাত্মা জিতেপ্্িয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, 
আর সকলে শূদ্র। যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত, দাস্ত, 
দেবতারা তাহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন! জাতি পুজ্য নহে, গুণই 
কলাণকারক। চগ্ডালও বৃত্বস্থ হইলে দেবতার! তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন । 

পুনশ্চ, মহাভারতের বনপবের্ধ মার্কগ্য়েসমস্তাপর্ববাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে খষিবাক্য 
আছে, “পাতিতাজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাস্তিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শুদ্রসদৃশ হয়, আর যে 
শৃদ্র সত্য, দম, ও ধর্্দে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ, 
ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয় ।” পুনশ্চ বনপর্ধবে অজগরপর্র্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজধি নহুষ 
বলিতেছেন, “বেদমূলক সতা, দীন, ক্ষমা, আনৃশংস্, অহিংসা ও করুণ! শূদ্রেও লক্ষিত 
হইতেছে। যগ্তপি সত্যাদি ত্রাহ্মণধর্মম শদ্েও লক্ষিত হইল, তবে শৃদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে 
পারে।” তদুত্তরে যুধিঠির বলিতেছেন, “অনেক শুদ্ডে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও 
শৃড্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব শুত্রবশ্য হইলেই যে শুদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মাণব-্তয 
হইলেই যে ব্রাহ্গণ হয়, এরূপ নহে । কিন্ত যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, 
তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শুদ্র ।” 


কিন্ত হইতেছিল নি্ষাম ও সকাম কর্মের কথা, কর্মের ফলকামনার কথা, 
চাতুর্বন্যের কথা আসিল কেন ? কথাটা! বলা হইয়াছে যে, কহ ইহকালে আশুলভ্য ফলের 
কামনায় দেবাদির ষজনা করে, কেহ বা নিঞ্চাম কন্ম করিয়া থাকে । লোকের মধ্যে এপ 
বিসদৃশ আচরণ দেখা যায় কেন? তাহাদিগের প্রকৃতিভেদবশতঃ। এই প্রকতিভেদই 
চাতুর্ধণ্য বা বর্ণভেদ। কিন্তু এই বর্ণভেদ কেন ? ঈশ্বরেচ্ছা । ঈশ্বর ইহা করিয়াছেন । তবে 
ঈশ্বর কি কর্ম করেন? করেন বৈকি। কিন্তু এরূপ কণ্ম করিয়াও তিনি অকর্তা। কেন 
না, তিনি অব্যয় । তিনি যদি অব্যয়, তবে তিনি কর্ম্মফলের অধীন হইতে পারেন নাঁ_ 
তাহার সুখ ছুঃখ হ্রাস বৃদ্ধি নাই। যদি তিনি ফলের অধীন নহেন, ভবে তাহার কৃত কর্ম 
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নিষ্ষধাম। তিনি নিষ্কামকন্মী। মনুষ্যও সেই জন্য নিষ্কাম না হইলে ঈশ্বরে মিলিত হইতে 
পারে না। জীবাত্ব পরমাত্মায় লীন হওয়াই যুক্তি। কিন্তু শুদ্ধসত্ব নি্কামন্যভাব পরমাত্মায় 
সকাম জীবাত্মা৷ লীন হইতে পারে না । নিষ্ধামকম্মীই মুক্তির অধিকারী । 
ঈশ্বর কর্ম করেন, এ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের শিষ্েরা মানিবেন না। 
তাহারা বলিবেন, ঈশ্বর কন করেন না; যাহা হয়, তাহা তাহার সংস্থাপন নিয়মে (8) 
নিম্পন্ন হয়। কিন্তু সেই নিয়ম সংস্থাপনও কর্ম । ধাহাঁরা বলিবেন, সেই সকল নিয়ম 
জড়ের গুণ, যদি তাহার জড়কে ঈশ্বরস্থষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাহার! ঈশ্বরের 
কর্মকারিত্ব স্বীকার করিলেন। ধাহার! তাহাঁও স্বীকার করেন না, তাহার! অনীশ্বর বাদী, 
ভাহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের কর্মনকারিত্ব সম্বন্ধে কোন বিচারই নাই। 
ন মাং কঙ্াণি লিম্পন্তি ন মে কম্মফলে স্পৃহা । 
ইতি মাং যোইভিজানাতি কর্ধভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥ 
কর্ম সকল আমাকে লিপ্ত করে না। আমারও কর্মে ফলস্পৃহা নাই। এইরূপ 
আমায় যে জানে, সে কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না। ১৪। 
ঈশ্বরের নিষ্ষামকনম্মিত্ব ন! জানিলে, নিষ্ধাম কর্ বুঝা যায় না। তাহা জানিলে কর্ণ 
নিফাম হইবে। তাহা হইলে সকাম কর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পূর্ব 
শ্লোকের যে টীক। দেওয়া! গিয়াছে, তাহাতে এ কথা পরিস্ফুট করা গিয়াছে। 
এবং জ্ঞাত্বা রুতং কর্ম পূর্বৈবপি মুমৃক্ষৃভিঃ | 
কুরু কর্ম্ৈব তন্মাত্বং পূর্বৈঃ পূর্ববতমং কৃতম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
এইরূপ জানিয়া পূর্বকালের মোক্ষাভিলাধিগণ কর্ণ করিয়াছিলেন, তুমি পূর্বব- 
গামীদিগের পূর্ধবকাল-কৃত কর্ম সকল কর। ১৫। 
অর্থাৎ প্রাচীনকালে ধাহারা মোক্ষকাম, তাহারা আপনাকে অকর্তা জানিয়া-_কর্মের 
ফলভাগী নহি, ইহ] জানিয়া কর্ম করিতেন। তুমিও সেইবপ কণ্ম কর। 
কিং কর্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োইপ্যত্র মোহিতাঃ। 
তত্তে কন্ম প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাঁৎ ॥ ১৬ ॥ 
কর্ম কি, অকর্্ম কি, পণ্ডিতেরাও তাহা। বুঝিতে পাঁরেন না । অতএব কর্ম কি, তাহা 
তোমাকে বলিতেছি। তাহা জানিলে, অণ্ডভ হইতে যুক্ত হইবে । ১৬। 


অকর্মম অর্থে এখানে মন্দকর্্ম নহে-_অকর্্ম অর্থে কর্মশৃস্ততা | 
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কর্মণো হাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধবাঞ্চ বিকর্্মণঃ | 
অকর্শণশ্চ বোছ্ছব্যং গহন। কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥ 
কর্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, বিকর্্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, এবং অকর্ণ্ম কি 
তাহা বুঝিতে হইবে। কর্মের গতি ছুজ্ঞেয়। ১৭। 
কর্ম-_অর্থে বিহিত কর্ম, যাহা যথার্থ কর্ম । 
বিকর্ধম-অবিহিত কর্ম । 
অকর্মম-__কর্মত্যাগ, কর্মশুন্যাতা | 
কর্মণ্যকন্ম যঃ পশ্যেদকন্মণি চ কর যঃ। 
স বুদ্ধিমান মন্থত্তেষু স যুক্ত; কতকরক ॥ ১৮। 
যে কর্মেতেও কর্মশুন্যতাঁ দেখে, এবং অকর্মেও কর্ম দেখে, সেই মন্তুষ্যের মধ্যে 
বুদ্ধিমান। সেই যোগযুক্ত, এবং সেই সর্ধবকর্মকারী | ১৮। 


ভগবদারাধন! কর্ম; কিন্ত তাহাতে কর্মের যে বন্ধকতা, তাহা ঘটে না, এই জন্য 
তাহাকে কর্ন্বরূপ বিবেচনা করিবে না। আরযে কর্ম বিহিত, তাহ! না করিলে তাহার 
ফলভাগী হইতে হয়, ফলভাগিত্ব মুক্তির রোধক; এজন্য না করাকেই, অর্থাৎ অকর্ম্মীকেই 
কর্ম বিবেচনা করিবে । গ্রীধরের টীকার মন্ম্ার্থ এই । ইহাতে এ ক্োক হইতে ইহাই 
পাওয়া যায় যে, ভগবদারাধনাই কর্তব্য । অন্যান্য অনুষ্ঠান মুক্তির বিশ্ব। 
শঙ্করাচার্ধ্য অস্তরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি এই শ্লোক উপলক্ষে একটি দীর্ঘ এবং 
জটিল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহার স্থল কথা এই-_আত্মা ক্রিয়ানিলিপ্ত; কর্ম 
ইন্জিয়াদির দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে; কিন্তু ভ্রমক্রমেই আত্মাতে কর্ম্দারোপ হইয়া থাকে। 
ঘিনি ইহা জানেন, তিনি কর্মে অকর্ম দেখেন। আর ইন্দিয়াদি বিহিতহুষটানে বিরত 
হইলেও সেই অকর্মাকেও তিনি ইন্দ্রিয়াদির কর্ম দেখেন । 
কিন্ত আমাদের ক্ষত্রবুদ্ধিতে, পরবর্তী শ্লোকের উপর দৃষ্টি রাখিলে একটা সোজ। অর্থ 
পাওয়া যায়। কামসংকল্প-বিবজ্জিত, ফলকামনাশৃম্ত যে কর্ম, সে অকর্ম্ম__কর্মশৃন্যতা । 
আর যিনি অনুষ্ঠের় কর্মে বিরত, তাহার ক.ব্য-বিরতির ফলভাগিত্ব আছেই আছে 
অতএব এখানে কর্মশৃন্যতাও কর্ম । কেন না, ফলোৎপত্তির কারণ। যিনি ইহা বুঝিতে 
পারেন, তিনিই জ্ঞানী । 
যস্য সর্ধে সমাবস্তাঃ কামসন্কল্লবঞ্জিতাঃ। 
জ্ঞানাগ্রিদগ্ধকশ্শীণং তমাহুঃ পর্তিতং বুধাঃ | ১৯ 


১৫৮ শ্্ীমস্তগবদগীতা 


ধাহার সকল চেষ্টা কাম ও সঙ্কম্ব্জিত, এবং ধাহার কর্ম জ্ঞানাগ্সিতে দ্ধ, তাহাকেই 
জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলেন। ১৯। 


“কামসক্কল্প” এই পদের অর্থের উপর শ্লৌোকের গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে নির্ভর করে। 
শঙ্করাচাধ্যকৃত অর্থ এই ;--“কামসম্কল্পবজ্জিতা৮৮ “কামৈস্তৎকারণৈশ্চ সক্কল্ৈর্বজিতা:। 
ভ্রীধরকৃত ব্যাখ্যা এই, “কাম্যতে ইতি কামঃ। ফলং তৎসক্কল্পেন বঞ্জিতাঃ।৮ মধুস্দন 
সরন্বতী বলেন, কামঃ ফলতৃষ্ণা। সঙ্কল্পোইহং করোমীতি কর্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং বজিতাঃ | 
এইরূপ নান! মুনির নানা মত। মধুস্থদন সরন্বতীকৃত সঙ্কল্প শব্দের অর্থ আভিধানিক নহে, 
কিন্তু এখানে খুব সঙ্গত। শঙ্করাচাধ্যকৃত, কাম এবং তাহার কারণ সম্কল্প উভয়-বিব্জিত 
হইলে কর্মে প্রবৃত্তির অভাব জন্মিবে। যে কন করিবার অভিলাষ রাখে, এবং ফল কামনা 
করে না, সে কর্ম করিবে কেন? এজন্য শঙ্কারাচার্ধ্য নিজেই বলিয়াছেন, “মুখৈব চেষ্টামাত্রম্‌ 
অনুষ্ঠীযন্তে প্রবৃত্তেন চেল্লোকসংগ্রহার্থং নিবৃত্তেন জীবনযাত্রার্থ।” অর্থাৎ ঈদৃশ ব্যক্তির 
সমারস্ত সকল অনর্থক ঢেষ্টা মাত্র। প্রবৃত্তিমার্গে, কেবল লোকশিক্ষার্থ, এবং নিবৃত্তিমার্গে 
কেবল জীবনযাত্রানির্ববাহার্থ। পাঠকদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে, তাহা 
হইলেও কাঁম ও সন্কল্পবজিত হইল না । | 

মধুস্থদন সরম্বতীও “লোকশিক্ষার্থ” ও “জীবনযাত্রার্থ” কথা ছুইট! রাখিয়াছেন, 
কিন্তু “কামসঙ্কল্পবজিত” পদের তিনি যে ব্যাখ্য। করিয়াছেন, তাহ! পাঠক নিঃসক্ষোচে গ্রহণ 
করিতে পারেন। ফলতৃষ্ণা এবং অহঙ্কাররহিত যে কর্ানুষ্ঠান, তাহাই বিহিত, এবং 
তাহাই কর্মশৃহ্াতা । 

সচরাচর লোকে ফলকামনাতেই কর্মানুষ্ঠানে* প্রবৃত্ব হয়_-এবং আমি এই কর্ম 
করিতেছি, ব! করিয়াছি, এই অহঙ্কার তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে । তগবদভিপ্রায় এই যে, 
ছুইয়ের অভাবই কর্মের লক্ষণ, কম্মে তছুভয়ের অভাবই কন্মশূন্যতা। 

এইরূপ বুঝিলেই কি আপত্তির মীমাংসা হইল? হইল বৈকি। ফলকামনাতেই 
লোকে সচরাচর কর্ণ প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্ত ফলকামনা ব্যতীত যে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়৷ যায় 
না, এমন নহে। যদি তাই হইত, তাহা হইলে নিফ্ষধাম শব্ধের অর্থ নাই--এমন বস্তুর 
অস্তিত্ব নাই। যদি তাই হইত, তাহ! হইলে গীতার এক ছত্রেরও কোন মানে নাই। কথাটা 
পূর্ব্বে বুঝান হয় নাই । এখন বুঝান যাউক। 

কতকগুলি কার্য আছে, যাহ! মনুত্বের অনুষ্ঠেয়। যে সে কর্ণের ফলকামনা করে 
না, তাহারও পক্ষে অনুষ্ঠেয় । এমন মনুষ্য আছে সন্দেহ নাই, যে জীবন রক্ষা কামনা করে 
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নামরিতে পারিলেই তাহার সব যন্ত্রণা ফুরায়। কিন্তু আত্মজীবন রক্ষা তাহার অনুষ্ঠেয় । 
যে শূলরোগী আত্মহত্যা করে, সে পাঁপ করে সন্দেই নাঁই। শক্রর জীবনরক্ষা সচরাচর 
কেহ কামনা করে না, কিন্তু শত্রু মজ্জনোনুখ, বা অন্য প্রকারে মৃত্যুকবলগ্রস্তপ্রায় দেখিলে 
তাহার রক্ষা আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম । শক্রুকে উদ্ধার কালে মনে হইতে পারে, “আমার 
চেষ্টা নিক্ষল হইলেই ভাল ।৮ এখানে ফল কামনা নাই, কিন্তু কণ্ম আছে। 

তবে ইহাঁও বলা কর্তব্য যে, নিষ্ধাম কন্মে, ফলসিদ্ধির চেষ্টা নাই, এমন কথা বলাও 
যায় না, এবং গীতার সে অভিপ্রায়ও নয়। যুক্তিই যাহার উদ্দেশ সে মুক্তি কামনা করে 
এবং মুক্তি প্রাপ্তির উপযোগী চেষ্টা করে। কাম শব্দ গীতায়, বা অস্থাত্র এমন অর্থে ব্যবহার 
হয় না, যে তাহারও ফলসিদ্ধির চেষ্টা বুঝীয় না। মনে কর, স্বদেশের বা স্বজাতির 
হিতসাধন একটি অনুষ্ঠেয় কর্মা। যেস্বদেশহিতের চেষ্টা করে, সে যে স্বদেশের হিতকামন! 
করিয়া, সে চেষ্টা করে না, এমন কখনই হইতে পারে না। অতএব কাম শবেের প্রকৃত 
তাৎপর্য কি তাঁহ। বুঝা কর্তব্য । 
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটি অপবর্গ__পুরুঘার্থ। পুরুষার্থে, ইহা ভিন্ন আর 
কোন প্রয়োজন নাই। যাহা, ধর্ম, অর্থ, অর্থাৎ এহিক ধন সৌভাগ্যাদি এবং মোক্ষ, এই 
তিনের অতিরিক্ত তাহাই কাম। এই জন্য কাম্য কর্মের দ্বারা, স্বর্গাদি লাভ সাঁধনকে কাম 
শব্দে অভিহিত করা যায়। কিন্তু সেই কাম্যকর্্মজজনিত যে সুখভোগ, সে আপনার সুখ । 
অতএব কামের উদ্দিষ্ট যে স্ুখ-তাহা নিজের সুখ--পরের মঙ্গল নহে। যে কর্ম্মে 
উদ্দেশ্য পরহিতাদি, তাহাই নিফ্ষাম। যে কর্মের উদ্দেশ্য নিজ হিত, তাহা নিষ্কাম নহে । 
কাম শব্দ মহাভারতের অন্যত্র বিশেষ করিয়া বুঝান আছে। 
ইন্জিয়াণাঞ্চ পঞ্চান।ং মনসো ইদয়স্ত চ। 
বিষয়ে বর্তমানানাহ যা গ্রীতিকপারাঘত। 
স কাম ইতি মে বুদ্ধি কশ্মণাং ফলঘুত্তম্‌ ॥ 
পাঁচটি ইন্ড্রিয় মন, এবং হৃদয়, স্ব স্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ, 
আমার বিবেচনায়, তাহাই কাম। তাহাই কর্মের উত্তম ফল। 
অতএব কাম অর্থে আত্মস্থখ । 
এখন দেই স্বদেশহিতৈষীর উদাহরণ মনে কর। যদি ন্বদেশহিতৈষী কেবলমাত্র 
স্বদেশের হিতকামন! করিয়া কর্ম করেন, তবে তাহারই কর্ম নি্ধাম। আর যদি আপনার যশ, 
. মান সনত্রমউ্নতি প্রস্ৃতির বাসনায় 7 ১ তবে তিনি সকামকর্মা। 
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